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৮৩৬, 29 কী, 


উ্ীিপরখা-_৬* | 
১৬১১ জ্্্্বো স্তন শ্খ 


ভূবনৈকবন্দ্য পৃণ্যময়া সর্ববমঙ্গল! শ্রীশ্রীপীতানবঙ্গীতি 


স্মরণে 


ভূলোকে গোলোকধাম 'ফরিদপুব শ্রীমঙ্গণে শ্রীত্রীমহানাম বজ্ঞক্ষেত্রে ছাপা প্রহর ব্যাপী অবিরাম 
জীসংকীর্তন, পাঠ শ্রীমপ্তাগবতীয় কথা! প্রসঙ্গ, ই গোষ্ঠী। ২৪শে বৈশাখ হইতে ৩*শে বৈশাখ । 


কৈশোর লীলাক্ষেত্র শ্রীধা বাকচর শ্রীমঙ্গণে ছাপ্সান প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্তন মহোৎসব । 
১৮ই বৈশাখ হইতে ২৪শে বৈশাখ । 


আনির্ভাবপীঠ শ্রীডাহাপাড়া (মুর্শীনাধাদ) শ্রীগন্বদ্ধধামে চবিবিণ প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্তন 

মহোৎসব, শ্রীমত্তাগবতীয় কথ। প্রসঙ্গ ইষ্ট গোষ্ঠী নগর সংকীর্ভন। ২২শে বৈশাখ হইতে ২৪শে বৈশাখ । 

বাল্যলীল! ভূমি শ্রীধাম ত্রান্মণকীদার অষ্ট গ্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্তন মহোৎসব । ২৪শে বৈশাখ । 

শ্রীধাম ঢাকা জীবন্ধু মিলন মঠে অষ্ট প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্তন মোৎসব। ২৪শে বৈশাখ। 

চট্টগ্রাম শ্রীবন্ধ কৃঙ্জে 'অষ্ট প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্ভন মহ্োৎসব। ২৪শে বৈশাখ। 

পেগু (রেঙ্কুন ) বন্ধুগত প্রাণ ডাক্তার শ্রীবুক্ সুখন্ব কুমার সরকার মহাশয়ের স্বকীয় ভবনে শ্রীসংকীর্ন 
মহোৎমব। ২৪শে নৈশাখ | 

এলাছাবাদ ( কর্ণেলগঞ্জ ) বন্ধুতত্িপরায়ণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 'মস্থাশয়ের বাস ভবনে 
শ্রীসংকীর্তনোৎসব। ২৪শে বৈশাখ । 

কলিকাতা ( প্রেম চাদ বড়াল ক্্াট ) বান্ধৰ প্রাণ শ্রীযুক্ত ননীমোছন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস ভবনে 
চতুঃ প্রহর ব্যাপী শ্রীসংকীর্তনোৎসব । ২৪শে বৈশাখ । 

মুদ্সীগঞ্জ শ্রীবন্ধু আশ্রমে, কৃতিত্ব প্ীবন্ধু মিলন মঠে, কলিকাতা শ্রীমহাউন্ধারণ মঠে, মেহেরপুর শ্রীবন্ধ 
পাটে, ফ্ুঞ্নগর (ঘন ) শ্রীবন্ধু আশ্রমে, বরিশাল শ্রীবন্থ মিলন মঠে শ্রীসংকীর্তনোৎমব। ২৪শে বৈশাখ । 

এতত্াতীত বিতিন্ন স্থানে বন্ধ-পদা-শ্রিত বান্ধব বৃন্দের স্ব প্ঘ ভবনে শ্রসং লীর্তনোৎনব» তিধিপুজাঃ 
ভোগরাগ ও সেবান্ুষ্ঠান হইবে। 


ূ । ॥ , রর 1১৩1 5110540-571771177)107719-777) 7 দিতি বনানী, 4৮৭৭ রী পাটি নয 11 3 5511 ॥ ৭১11 
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শুভক্ড জল্মোশ্তন বব 
নিন ৬৩ 


*. স্রোত শী 





/1727€1081757ুস্ঙ্ঙঞঃ লালা, 
“হরিপুরুষ জগদ্বদ্ধু মহাউদ্ধারণ | 


নি চারিহস্ত চন্দ্রপুজ হা ক।ট পতন” [0] 
(প্রভু প্রভূ প্রভু হে) (অনস্তানন্তময় )। 
আছ] ]0থ7্ুল1017] 
মঙলাচরণম্‌। 


লীগাগুহ্‌। যতিভিরপি ছুবে দনীয়েযমন্সিন্‌ 
কাশক্তির্মে ভজন রহিতস্তা শ) তত্তত্ববোধে | 
বক্ষ্যামীষত্তদপি সহজপ্রেমবাধ্যো হহমজ্ঞঃ 

কিং ন ক্ষম্যো গুণিভিরগুণস্ত।পরাধো মমায়ম্‌ ॥ 


নিত্যৎ যো ন প্রকট বিভবেহপি বোধোপলবে। 
মায়োপাধৌ চ যছপহিতত্বাদ্‌ বহুত্বাববোধঃ | 
যোহনীশে।হপি প্রকৃতিবশতঃ স্বীকরোতী শধর্ম্মং 
মায়ী দোহং গ্রতুরবতরত্যপ্ত “বন্ধু” ধরণযাম্‌ ॥ 


বিলোলাস্তীত্ব? ঃ সলিলবিপুলোচ্ছ্াসলহরী 
ঘান ক্রব্যাদান্‌ কপিকুলবলৈ নঁলজলধেঃ। 
সুদেহে। বৈদেহীগ্রণয় গগনেন্দুনুপমণিঃ 

প্রজারামে! রামো৷ হতখলবণে। বালিকদনঃ ॥ 


মুকুন্দঃ কালিন্দীকলকলিতকুলে পুলকিতে 
পুরামঞ কুঞ্জে ব্রযুবতীবৃন্দৈ রভদতঃ | 
স্বয়ং রেমে সাক্ষান্মদনমদনো যঃ সুখমধো 

,  মধুধ্বংসী বংশীধরকর কাদন্বাশ্রিতবপুঃ ॥ 


কল! লীগালোলে। গলিতবিঘলাজে। হরির 
গদন্‌ যো হেম।গগে। নিএমধুরিমান্বাদনপরঃ। 
কপাসিদ্ধুব দ্ধুহরিচরিত-মংকীর্তনপিত। 
জগচ্বক্মুঃ সো্যং ত্রিভুবনলণশ্চেত্যবিতথম্‌॥ 


স্বয়ং গুপ্বোহপ্যগ্য প্রভবতি ভুবাঁং যোহছু তগুণঃ 
পুমান্‌ শ্রীমন্‌ শক্ত যুগগতিবিধ।নে জিতবিধিঃ | 
অকুর্বাণোহপে)কে। নিভৃতনিপয়স্থঃ প্রকুরুতে 
স্ববীধৈর: সর্ধত্র গ্রভূরবতু বঃ সোহমিতরুপঃ ॥ 


বিলে।ক। ত্রেলোক্যে সুমতি-ক্ৃতি-চেতঃ শতদলং 

ক্ষুরেচ্চারু প্র।চ্য।মুষলি দিশি দীপ্তং যমরুণং | 
গতং শ্রনাং কাস্তিং সুকৃত রহিতচেতঃ কুকুমুদং 

“জগদ্দ্ধঃ” দোহয়ং তু্ঘতু তিমিরৌঘং সপদি নঃ॥ 


পিবস্বজ্য।জ।ভ্যাং প্রমদমকরন্দং বিগলিতং 
প্রভোঃ সান্দ্রং ভক্তদ্বমরনিকরা রঙ্গবিবশাঃ। 
ধুনোতু ধবান্তং নঃ প্নগবিভা শ।স্তিমধুর! 
ধরোন্ধ,তোভূয়াৎ ঝটিতিকরশাবৃত্তিরুদিত। ॥ 
| --সরম্বতী শ্রীরাধারমণ। 
সাধনাশ্রম নদীম]। 


“হয় জগণনু” 


ভূমিকা । 


শ্ীপ্রীপ্র জগবন্ধুহনদরকে জানেন না! এমন লোক 
এতন্দেশে বিরল। আবার, শ্রীগ্রীগ্রত জগঘদ্ধনুন্দরকে 
জ/নেন, এমন লোক এ জগতে খু'জিয়! পাওয়া! ভার। পদ্মা 
সনে উপবিষ্ট তেজংপুঞ্জকলেবর একখানি কিশোর তাপমমৃস্ঠি 
গ্ররতি ঘরে ঘরে বিরাজমান রহিয়। এতিনিয়ত বালক- 
বৃদ্-পুরুষ নারী জাতি-বর্প-বয়োধর্ঘব নিষিিশেষে গ্রাত্যেকের 
মনঃ প্রাণ আকর্ষণ করতঃ কোন্‌ যেন এক সম্মোহন রাজ্যে 
সকলকে ডুব।ইয়। রাখিয়াছে! তাই তাহাকে জানেন না এমন 
লোক এতদেপে বিরঙ্গ ; আবার, সেই নিভৃত রাজের নীরব 
দেবতা অর্ধ শতাবী পূর্বে মুর্শীদাবাদের গঙ্গকৃলে 
গ্রকাশিত হইয়া জিংশৎ বর্ধ ছগবেলে সোগ!র অঙটা মলিন 
বসনে আবরণ করতঃ সার! ভারতময় পর্যাটন করিয়! অবশেষে 
সতদশ বৎসর ফরিদ্বুর জেলার একটি আধার কুটিরে মন্পূর্ণ 
লোকলোচনের অন্তরালে অতিবাহিত করিয়াছেন। মানুষ 
তে মানুষ, চক্জ সুর্য ত1হাকে দ্রেখিতে পায় নাই, এ জগতের 
আলে! বাতাদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই 
তঃহাকে জানেন, এমন লোক এ জগতে খু'জিয়। পাওয়া 
হ্কর। গুরগান্তীররধায বিশ্ব স্তস্তিত হইয়াছে, রপমাধুর্যে 
অগণিত জীব আক হইগাছে, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় তাঁহার 
পেছনে ছুটিগ্রাছে, গুটকতক তাকে ধরিয়াছে, দুই একটা 
তাহাকে জানিতে চাঙিয়াছে; কিন্তু বুঝিতে গিয়া লবাই 
বিশ্ময়ে &| করিয়া! রহিয়াছে। 

শুদুর খধিধুগ হইতে আরস্ক করিমা এ পর্যান্ত এই 
ভারতের বুকে যত উন্নতনত্ত সাধু মহাজন বা অবতার পুরুষ 
অবতী্থ হইয়াছেন, প্রীপ্রীপ্রহু বন্ধ তাহাদের প্রত্যেক হইতে 
সম্পূ শ্বতন্ত্র। তীছার বৈশিষ্ট্য অলৌকিক, অনন্তসাধারণ, 
অভুতপূর্ব॥ এক বাহারা তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন 


করিয়াছেন ব| স্ীমুখের কথ। শুনিয়াছেন) তাহার! মুক্ত- 
কে বলেন; আর যেখানে যিনি তাহার মনোরঞ্জন মুর্তি 
দৌঁখতেছেন ব৷ ফ্জামাধুর্য্যময় সহানাম আস্বাদন করিতে 
ছেন, তিনিই অবলত মস্তকে স্বীকার করেন। 

মানবজাতির কল্যাগকামী অবতারপুরুষগণ সকলেই 
মঙ্গল-মালিকা লই মর্ত্যন্থমিতে উদয় হয়েন, কত দেশের 
£াওয়৷ সেই মালার গন্ধে আল! হয়, কত মানুষের গল] মেই 
মাল! পরিযা শান্তি লাভে শান্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্ত। করে! 
কিন্তু পথ্থিল জীৎম্বভাব দেখিতে না দেখিতে নব ধুইয়] 
ফেলি! কেবল স্ততিটি রাখিমা দেয়। তাই জাৰতারী ষখন 
অসেন তিনি কেবল মালাটি লইয়াই আয়েন না, আগে 
আসেন কর্ষণকর্ী সংকর্ষণ, হল কাধে লইয়। ; পাছে আসেন 
নবনটবর বাদীটি ধরিয়া; রমগ্র জীরের হৃদঃভূমিকে কর্ষণ 
করতঃ নির্মল করিয়। দিয়! বলাই দাদা! ইঙ্গিত করেন আর 
বাশের বাশীর রদ্ধে, রঙ্ধে, মধু ঢালিয। দিয়| মধুরাস্ মধুপুর 
সপ্ন করিয়৷ মধুর লীলাভিনয় করেন । হুল বর্ষ] আর মধু- 
বর্ষণ, ইহাই অবতারীর বিশেষত্ব। মহাপুরুষগণ আমেন 
সুগন্ধি ফুলের ড।লি লইয। বিতরগ করিতে, আর আ্বতারী 
পুরুম আসেন নুঙ্গ-উপার্গ-মস্ত্র ল্য এই বিশ্ব'উদ্ভান তৈয়ারী 
করিতে,__কর্ধণে তানিয়া! বর্ধনে গড়িয়। গুরাণে। জগ 
থানাকে নবীন ঝরিতে। 

মহাবতারী প্রভূ বন্ধু ঠিক তেমনি ছটা বন্ধ লইয়। জগতে 
গ্রকট হইয়াছেন। এক কাতে মুগ এদের বন্-€ল, 
আর এক হাতে হুকোফল হুরিন।সের মধু-াঁুরী। দলদিকে 
জল্ত ব্র্ধচর্ধেঃর প্রভাঁকর প্রভা, তাঁরই মুধ্যে জি 
শারদ শলীর হৃদয় জুড়ান সান্তা, রবি শগীর মিযনসয় এই 
গুন্পবস্তযোগে যোগেশ্বরেঙ্বর মহামহাগ্রভু জগহন্ধনু্রের 


শুভ জগ্গোৎসব-__ বৈশাখ, ১৩৩৭ ] 


আবিরাঁব। তিনি শুধু দিতেই আসেন নাই, নিতেও 
আপিয়াছেন! উলুবনে মুক্তারাঁশি ছড়াইলে কি হইবে? 
তাই আগে তিনি গ্রহণ করিবেন সকল আগাছার বোঝা 
নিজে মাথায়, তারপর ভুবন ভুঁড়িয়া ব্রহ্ষমচর্ষ্ের চাষ, তাহার 
উলুবন হবে বৃন্দাবন, আর স্হজ সুন্দর শিশুর হবে সেখানে 
বাস, তারপর মহানাম মহাঁকীর্তনে পরম শিশুর সঙ্গে নিখিল 
বিশ্বের হবে মহারাঁস। 
পু্রবৎসল! জননী যেমন দিবস রজনী শয়নে দ্বপনে শ্লেছের 
পুত্তলী পুভ্ররত্থের মঙগলকর কাধ্যে আত্মহার! ভাবে বিনিষুক্ত 
থাকেন অথচ দুরস্ত শিশু ন্নেহমন্তীর সে অগাধ বাৎসল্যসিন্ধুর 
বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে না পারিয়া। সঙ্গীগণ সহ আপন 
মনে মাঠে ঘাটে ছুটাছুটি খেলি বেড়ায় আজ পরম শাস্তি- 
দাঁত প্রভু বন্ধুও তেমনি বিশ্বের কল্যাণচিস্তায় নিজেকে যোল 
আনা ডূবাইয়। দিয়! প্রতিনিয়ত অমৃষ্তবারি সিঞ্চনে জীবন্ম ত 
জগৎকে সঙ্ীবিত করিতেছেন, আর বিষয়ান্ধ জীবকুল তাহাকে 
চিনিতে না পারিয়া তাঁহার প্রদ্িত সহজ সুন্দর পথ ছাড়িয়া 
উৎপথে ছুটাছুটি করিতেছে । জগৎ জুড়িয়া শাস্তিরাজা সং 
স্থাপিত না হইলে শান্তিদাতাঁর শাপ্তি নাই। তাই নিজ 
শ্রীমুখে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে চারিটী মহাদেশে সমান 
ভাবে ধর্ম সংস্থাপন করিবেন, তবে জগঘ্বদ্ধুর লীল শেষ হবে। 
শ্ীপ্রাগ্রভু নীরবে প্রকৃতির অনুকূলে তিল তিল করিয়া 
বিশ্বময় আত্মশক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাহার লীল! 
বৈচিত্র্য জীববুদ্ধির অগোঁচর ! তীঞার জীবনের প্রত্যেকটি 
বতান্ত রহশ্যপরিপূর্ণ। পূর্বেই বপিয়াঁছি, “ব্রহ্মচর্ধ্য করিও, 
করাইও” «নামের অভাব, ইরিনীম কর” এই ছুইটির লন্দেশ 
লইয়া তিনি ধরায় আগমন করিয়াছেন। নিজ জীবনে 
অতি কঠোর ভাবে আচরণ করতঃ তা!ণধর্ম ও ব্রহ্গচর্য সন্বন্ধে 
বনু অভিনব তথ্য জানাইয়াছেন।-_ তাহ] শুধু ভারতের নহে, 
সমগ্র মানব জাতির চিন্তার সামগ্রা। শ্রীশ্রহরিনাম-তত, 
পরপ্রীবজরস, শ্রীপ্রীনিতাইগৌরমাধুরী--অতি অপূর্ব্ব ভাবে 
জগতে প্রকাশ করিঘ্াছেন। 
“গৌর ন| হ'ত কেমন হত কেমনে ধরিত দে, 
রাধার মহিমা প্রেমরস সীম! জগতে জানাত কে।* 
শ্রীপ্রঠাকুর নরহরির এই শ্রীপদের অনুসরণ করিয়! 
আমাদিগকেও কছিতে হইবে প্রীশ্রীগ্রতুবন্ধ দি না 
ভাঁদিত্েন, তধে প্রীশ্রীনিতাইগৌয়ের সুনির্খ্বল নাম ধর্শের 


৩ ভ্শ্ি্চা 


অপ্রাকৃত সুষমা বিপথগামী কৈতবতপ্ত জীবের হাতে কে জার 
তুলিয়৷ দিত? 

একটি দৃষ্টান্ত ঘার৷ একটুখানিক দিগার্শন করিব। এক 
শি পরম ভক্ত টৈষবকুলতিলক একনিষ্ঠ নিতাই-সেবক 
জয়নিতাই (দেখেন্্রনাণ) শ্রীত্রীবন্ধুর পাদমুলে বঙিয়া নানাকথা 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। প্পরম দয়।ল নিতাই চাদের কি 
মহিমা 1” কথাটি শুনিবাঁমাত্র অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে প্রতৃ 
কহিলেন, “দেবেন” অমন কথা বলিতে নাই। পরম দয়াল 
নিতাই চাদ সম্বন্ধে “মহিম।” না বলিয়া "্মাঁধুরী” কথাটি 
বাবহার করিতে হয়, কারণ মহিম| শব্টীতে একটু পরশ্র্ষোর 
ভাব প্রকাশ পাঁয়।” স্বরচিত শ্রীদংকীর্ন গ্রন্থে গ্রানিতাই 
চাদের কথ! লিখিয়াছেন “অযাচিত উদ্ধারণ বাসিত সংসার ।” 

প্রীপ্রীহরিকথা, প্প্রচন্ত্রপাত, প্রীত্রীত্রিকা লগ্রন্থ, শ্শ্রীমতী 
সংকীর্তন ও ্রীত্রীনামসংকীর্তন--এই মহাগ্রন্থ পঞ্চকে 
৫ব্চবে রুচি, শুদ্ধাভক্তি, ব্রজরস, গোপীভাব ও যুগল প্রেম 
এই তবপঞ্চকের মধুরিম! মন্থন করিয়৷ অমৃত তুলি! এ যে 
নিজ্জেই শিরে লইয়। বিশ্ব বিশাি বাহযুগল বিস্তার করতঃ 
জব জগৎকে ডাকিতেছেন-_ 


“ভাব রাগ ভরা, প্রেমের পসরা, 
ধরি নিজ শিরে ডাকে। 
অবিচারে দেয়, বিনামূলে হায়, 


কেন পড়ে থাক ফাকে 1” 


আমর] ভাবিয়াছি, এই প্রথর দিবালোকে পেচকের বৃত্তি 
লইয়া আর ফাঁকে পড়িয়া থাকিৰ না। অমন মধুর ডাঁক 
গুনিয়াও এই মায় কোলাহলে আর বধির হইয়া! ভুলিয়া 
থাকিব দাঁ। এ যে-- 
উদ্ধীর বিধান হল এত দিনে, আয়রে কে কোথা আছিম্‌। 
বিল্ধ কি সাজে হের বজ রাজে, পেয়ে বন্ধু কেন ভূলিস্‌? 
জামরা অনধিকারী অপরাধী জীব। আর প্রভু বন্ধুর 
প্রীমুখবিগলিত সেই সব মহামহাতত্ব-মাধুরী-মহা প্রসাদ 
র্নিক ও ভাবুক ভক্তেরই চির আগ্থাদনীয়। তথাপি কেন 
জানি নাঃ সাধ আছে, আঁশ--পরম দয়াল বান্ধববৈধাববৃন্দের 
চরধতলে গড়াগড়ি দিয়া "আঙ্গিনা” ঘারে সেই মহামহাঁ 
প্রনাদরসমাধুর্যোর মাধুকরী লইয়! ধন হইব। 
বন্ধ-বান্ধব লুপ! হি ফেবলম্‌। 


সমর্পণ । 


এ |খশ্ব সংসার। রঙ্গমঞ্চ যার, 
সেই রঙ্গ নটবর। 

তাহারি “আঙিনা” পদাক্কে রিপা, 
লীল৷ রম সরোবর ॥ 

শ্ীপ্রীবৃন্দাবন, নন্দের অঙ্গন, 
পৃণ্য তীর্থ ঠকল! যেই। 

মদীয়া গগনে, শ্রীবামঅঙ্গনে, 
নৃত্য-লীল! কৈলা সেই ॥ 

সেই পু পুনঃ, য়ে অবতীণ, 
জগছ্বন্ধু নাম ধ'রে। 

গোয়ালচামট, লীলায় গ্রকট, 
মহা-উদ্ধারণ তরে ॥ 

বিজে সাধ ক'ব, শ্রীমঙ্গন গড়ে, 
বিরাজিছে নিজে তায়। 

গর্ব লীলাময়, সব্ব তীর্থে দয়) 
করিল! ভ্রীমাছিনায় ॥ 

দে অমৃত খনি, শ্রীমঙগন-র। ণী, 
বক্ষে ধারণ করিল! । 

তাহারি সন্ধান জীবে দিতে দান, 
পত্রিকাঁরূপ ধরিলা ॥| 

বন্ধুর করুণা, আঙ্গিনা বরুণা, 
বহি তব দ্বারে এল। 

তৃষি সমাদরে, লহ তারে বরে, 
দেখিবে নয়ন মেল ॥। 


-গোগীবন্ধু দা 


আঙ্গিনা। 


প্রবৈঞবের আজ্ঞা! পাইয়া তাহা মন্তকে ধরিরা এই 
লেখনী ধরিলাম। আমি ক্ষুদ্রীধম ভাল মন্দ বেশী বুঝি 
না। প্রাণের ফোয়ার। হইতে যা উঠে, উঠে। তাহাতে 
কোন অপরাধ ঘটলে, শ্রীবৈষ্ণবেরই। 

বরং শ্রীকৃষ্ণের অপর এক মু্তি বা বিগ্রহ শ্রীমস্ভাগবত। 
প্রমন্মহা প্রভুর গ্রস্থবিগ্রহ শ্রীন্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্- 
চরিতামূত। সর্বধুগেই শ্রীভগবান্‌ মানুষ ও গ্রন্থ, এই মুষ্ত 
ধরিয়া লীলা! করেন। : ব্রহ্ম ও বেদ অভিন্ন, নিত্য । “রূপে 
বঙ্গণী” শাস্ত্র বাকা। কৃষ্ণ-ত্রহ্ধ, ভাগবত_-বেদ। গৌর 
_ ব্রঙ্গ, চরিতামৃত-বেদ। এই হিসাবে বাইবেল কোরাণ 


প্রভৃতিও-বেদ। বর্গের সঙ্গে সঙ্গে বেদ ও অনুযুগ অবতীর্ণ 


হন। অবতার পরম্পরায় পরব্রহ্ম যেমন নিজ চমৎকার 
কারিত্বের উৎকর্ষ প্রকাশ করেন, বেদ9 তদন্ুযায়ী উত্তরোভর 
চমৎকারিত্বের পরাঁকাষ্। অভিব্ক্ত করেন। এই সমাগ্তর 
বিকাঁশে[নুখ ব্রহ্ম ও বেদ অভেদস্থত্রে উভয়েই “ক্রহ্গ'” ইতি 
বাঁচা । প্রীর্ীমহানামের নিশ।ন তুলিয়৷ এই শ্রী''আগ্গিনা” 
দ্বার খুলিলেন। “আগ্গিনা” মহোদ্ধারণ প্রভুর গ্রস্থ বিগ্রহ। 
“আঙ্গিনা” রূপে কাঙ্গাল প্রভুর পুণ্যাভিযাঁন হইবে। ভক্ত- 
বৃন্দের প্রাণে প্রাণে নবোল্লাস বহিবে। 

“আঙ্গিনা'*র আবিভাব প্রয়োজন বিবৃত করিবার পুর্বে 
মহোছ্কারণ প্রভুর আবির্ভাব প্রয়োজন প্রভু নিজ কৃপ৷ 
বাৎসল্যগুণে যেরূপ জানায়েন, পিপিবন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিব।-_ 

যদ। যদ। হি ধর্মন্ত প্ল।নিরভবতি ভারত। 
অত্যুত্থনমধর্ধন্ত তদাত্মানং হা ম্যহম্‌ ॥ 
(৭418।গীত। ) 

“হ্জাম্যহম্ আত্মপ্রকাশ করি অর্থাৎ আবিভূতি 
হই। “ষদ। যদ।” দ্বার! «যন্ত্র যত্র”ও ধ্বনিত হইতেছে । 
কারণ যে যে কালে ধর্মের গ্লানি থটে, অবশ্ত তাহ! কোন 
স্বানকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। দেশ ও কাঁল (509০5 ৪1 
* 0107৩) নিরবচ্ছিন্ন যুক্ত থাকে । যিনি ধর্দের ্ানিবূপ ঘর্্ম 
মুছিয়! দিয়! অধর্মের দাত ভাঙ্গিয়! দেন, তিনি - শ্রীন্ধগবানের 


অথতাপ | তীতশীহরিপুক্ষষ ওগদ্বদ্ধুর আঠ্ভাব প্রাক্কালাবধি 
বঙ্দকে রঙ্গকেন্র করিয়া ধর্মগ্লনির পৈশাচিক তাঁগুব এবং 
অধর্ধের ভেরিবাগ্ঠ হইতেছে এবং তাহার আবিভাব এবং 
লীলাকটাক্ষে তৎ-উৎমাদনকল্পে ধর্মক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছে, তাহা এ্রস্থলে আলোচ্য এবং সেই গ্রানিচয়ই 
মহোদ্বারণাবিভাবের প্রয়োজন । 

শ্রীমম্মহাগ্রভূর লীলাঁপ:গোপনের পর ষে সকল মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের প্রদত্ত উপদেশনিচয় 
জ্ঞানপ্রধান বলিয়। প্রীমন্মহা গ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের সর্ব 
অনুকূল নয়। করণ এদব উপদেশে “চিদ্বৈচিত্র লীলারস- 
বিশেষাশ্রিত সালোকঢাদি শুদ্ধ ভক্তিম্বূপে ভগবদ্বরিবন্থাদি* 
লাভ উদ্দিষ্ট নয়। ভক্তেজ্ঞণনত্বং তু সচ্চিদানন্দৈকরস 
ভক্তিযেগে ভিষ্ঠতীতি শ্রুতে: সিদ্ধম। মুতরাং জ্ঞান ও 
ভক্তির বিশেষত্ব কম। কিন্তু ভাগবতবীন্তিত গ্রীচৈতন্ত- 
চন্দ্রবিতরিত বিছ্যদ্রাগরসময়ী কেবল! ভক্তি স্ুদুপভ| ও 
সং্ববভমা। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর পর মহে।দ্বারণঠাকুরই 
কেবল মেই ভক্তিরসের শবপ্রবাহ তুলিয়াছেন। 

পরব্রহ্ম-_অমৃত্-সাগর। তছুখিত অমৃতপিওস।র পুর্ণচন্ত 
_ শ্রীভগবান্। বেদবাণী এই চন্দ্রের কৌমুদী। 

দেই পূর্ণচন্দ্রের কৃপামুত-কিরণে ফুলে ফুলে মধুরসের 
সঞ্চার হয়। অর্থাৎ জীবাদি তরুনী প্রেমভক্তিস্ধায় সিক্ত 
হয়। এই পুর্ণচন্ত্রই ভক্তির অবতাঁর। ইনি জীবমজ্ঘকে 
ভালবামিতে শিক্ষ] দেন, ব্যবসায় শিক্ষা দেন না। ঞ্জ্ান- 
মেব কিঞ্চিদ্বিশেযাস্তক্তিরিতি”--অতএব মহাপুরুষগণ মধ্যে 
মহা-উদ্ধারগপ্রভুর একটু বিশেষত্ব আছে। অন্ঠান্ত মহাপুরুষ 
বা অবভারগণের উপদেশমকল জ্ঞানের সরস পরিণাম ভক্তির 
বৈচিত্রে) পৌছায় না। কিন্তু আমাদের মহাউদ্ধাদণঠাকুর 
কাঙ্গ।লবেশে শুগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত প্রেম ভকিরাগময় সুনিক্ধল 
বেষ্ণবধর্ম্ের কালবৈগুণ্যঘটিত মাঁবিলতা দূর করিয়৷ গৌর- 
নিতাই-গুণ গীতিকাগনে নামব্রদ্দের ও ভক্তিদেবীর জন়ঘোষণ। 
করিয়াছেন। অতএব তাহাকে ঈশ্বরাবতার বল1 যায় না। 
কারণ মহাপ্রভুর অবতার বাতীত অপর কেহ মহাপ্রভুর ধর্শের 


আক্ছিন। 


সংস্কারক হইতে পারেন না এবং 
হয়েন না। 


প্রেমদানে সমর্থ 


“এক আসীদ্‌ যন্তুর্কেদস্তং চতুধাব্যকল্নয়ৎ। চাতুর্থোত্র- 
মভূতন্মিং স্তন যজ্জমকষ্পায়ৎ ||” 
পুর্বে একমান্্ যজুর্বেদ ছিলেন। চাতুর্বোত্র যজ্ঞ 


সম্পাদন সৌকধ্যার্থে খষি উহাকে চারি তাগে বিভক্ত করেন। 
অতএব চতুর্বেদের মূল য্ুঃ | আবার “যন্জুঃ” এবং. “জঞ” 
উভয় শবাই ' যজ * ধাতু হইতে উৎপন্ন | তাই ষঞ্জই বেদের 
এরীণ এবং ষজ্ঞই €বদ। কলিতে যাগধজ্ঞ নাই। সুতরাং 
শ্রীমন্মা প্রভুর গ্রবস্তিত ধর্ম বেদাতীত শুদ্ধরাগরসধয় । জজ 
--কামাকর্ম। “জ্ঞান কাণ্ড কর্মকা, কেবলি বিষের 
ভাও” (শ্রা্রেমভক্তিচন্দ্রিক। )। 
অভএব মগ্রতস্ত্রের, দীক্ষামঙ্ত্রের বিশেষ মূল] নাই। শিক্ষার 
তে! কোন মন্ত্র একদম নাই । আছেন হরিনাম মহাখস্্-_ 
হরিনাম মহাযদ্ত। কিন্তু সদগুর চিদাননশক্তি দিয় ছনু- 
প্রাধিত করিয়। থাকেন-_ইহ পরম সত্য। 
সাধারণ ধর্মের নয়) ধর্খের মণি বৈষবধর্দের-_ রা গময় 
যত্যন্তদ্ধ ধর্মের-ধিনি গ্লানি দূর করিতে সমর্থ, তিনি 
মহাপ্রভু সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহোদ্ধারণ ঠাকুরের আবিষীব 
পূ্ববাবধি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্বধর্থের গ্লানি কিয়প দীড়াই়ছিল, 
দেখা যাউক্‌ £-- 
একো! কনঈীসর্বভৃতাস্তরাআ 
এবং রূপং বুধ! যঃ কারোতি। 
তমাত্বস্থং যে হক্ুপত্রন্ত ধীর! 
সেষাং সুখং শাখতর়েতরেফাম্‌ ॥ 
(১২। কীঠকেপনিঘৎ ) 
এই জৌোকভায্য ্ীফন্ছরাচার্ধ্য বলিলেন-““রাপং 
নামরূপান্নুদ্ধোপা ধিভেন্ববশেন বছুধ! অনেক প্রকারং”-_ 
ভিনি পরমেশ্বরের না ও রূপকে অগ্ুত্বোপ।ধি বলিয়া 
রর্ণন'কঙ্গিলেন। ভাল, তাহার ব্যাখ্যায় উপেক্গণ করিয়া 
লবুতাগবতামৃতথত পঞ্গপুরাণবচন গৃহীত হউফ £-- 
“অনামন্লপ এবায়ং তগবান্‌ হয়িরীক্ঃ 1৮ 
বৈফবগণের মানিতেই হইবে পরষেছরের নামও লই, 
রূাপও নাই। কারণ পরষেখর. অব্যক্ত নিরুপাঁধি। 
কিন্ত বাক্ত হইলে কেমন 1-*শাঙ্জান্ীরে বলে “নাম 
লাষী অভিন্ন।” সুতকাং নাম নিতা। প্নাঁধের পিঠ 


৬ 


| ১ম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


থাকেন আপনি শ্রীহরি 1, অতএব নাম ও নামী ভিন্ন। 
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাঁরে যে নাম ও নামী ভিন্ন 
ও ক্চভিও--অচিজ্তাভেদাভেদ। তত্প্রমাথ, যথা-_নাম 
পরতাপে যার ধরছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা! হয়।” 
এতছরা,নাদীর বিশেধদ্ধ ধ্বনিত হইংলও স্বীকার করিতে 
হইবে যে সাঁধনপঞ্কতায় নাও নাধীতে মিশে অর্থাৎ নাম ও 
নামীর অভেদ ঘটে। 

বেদোঁপনিষণ্‌ বলেন “পরেস্বর অব্যক্ত |” ভাগবত তাহার 
উপরে গেলেন। কারগ, তিনি বলেদ, “পরেমেস্বর নিজন্বরপ- 
শক্তি তারে ব্যস্ত হন। বেদোপনিধখ বলেন; “পরমেশ্বর 
অূপ”- ভাগবঙ বলেন, গ্তীগার রাপ আপ্র।কৃত। চিন্মায়।” 
বেদৈ'পনিফং বলেন, “পরিষেত্খর অনাম”-- ভাগবত বলেন, 
*ভাহার নাঁম লন” ভাগর্ধত পুরাপাদি “অরাপগ ও 
প্জনামের” এইক্ষপ ব্যাখ্যা দিলেন এবং ভাগবত দ্বায়াই 
ব্যাপদেব পরিতৃপ্ত হইালেন। 
পরমেশ্ববের স্বরূপ কীদৃশ ?--শ্রুতিবাঁকা যথ।-_ 

"্ল্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বজিতম্‌।” 


ইনি মনোরহিত--ইহার চক্ষুবর্ণভন্তপদাদি নাই। 
পজ্যোতির্ববর্জিতম্‌। কিন্তু ইঞ্জিয়াঁদিরহিতমপি জ্যোতীরপমেব” 
অর্থাৎ স্কগ্রকাশরূপ। (ব্রহ্মোপনিষৎ ) 

কিন্তু ভাগবত বলেন ফি?--.বলেন। ভগবগ্থিগ্রহের 
যুগপৎসর্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিননত্ব সৌফারতা) দামবন্ধনবণলে 
শ্রীনদনদান ব্রদ্ধগোপালের এই হিক্পদ্ব' গ্রকাশ পাইয়াছে। 
নঙ্গরাণী বজ্জুতে বেড় পাননা, ( দিরাফা রক্ষ ), আধা বেড় 
পাইলেদ (সাবার )। জীমন্সাপ্রভু স্বয়ং জীমুখে 
শ্রীভগবানের দ্বিভুজ মুরলীধর চিন্নয়মূন্তির কীর্তন বর্ণন 
করিয়াছেন এবং নিজকে তঙগুর্িতে প্রত্ষরণণ করিয়াছেন। 
শ্রুতিগণ সাধন খ্বায়া গোপীঙেহ প্রাগ্ত হইয়া. কহঃ-সেবাধিকার 
লাভ' করিলেন। তথাপি ইদানীং গোস্বামিচরণগণ শ্রুতির 
দোঁছাইি দিয়া বেশ কৃতিত্ব গঁ-বিষ্ভাঁত্ত। রটান এবং প্রনাম 
মহিমায় ও শ্রধণকার্তলাঁতাতামগজদের গৌরধ কমাইয 
ফেলেন।--এইটি শ্রীগৌড়ীঘ বৈধবধর্দের লীলি। পরবর্তী 
জাচার্ধঃ গোত্বানিপাগগণ বেদ ও উদপমিধদের আংলাচলা 
কমাইয়া পুরাপেতিহাপাদির চচ্চা হেলা কর্দিয়াটেছেদ।' 
কারণ পুয়াণেছিহাঁসই প্রেষগুক্তিয় প্রোঙ্খাল চির্জপট”। 


পুত জঞ্সাৎসব--বৈশাখ। ১৩৩৭ ] ৭ 


“ব্যাঙ শবের অর্থ ব্যাথ)। (47791)515). ভাগবত ধর্শের 
পরিশ্ফুট ব্যাথা ব! বান, এই ব্যাসের মুর্তি ব্যাদদেব। 
বৈফবধগণ শ্ামরপের ও কঞ্চলামেন শ্রেঠ্ঠত কীর্তন 
করিণেছেন। অথচ কর্তির “অরূপ” “অনাম” আবৃত 
কর়িতেছেন। এই বিরদ্ধতাবের আলোচনা! এক ধর্শননানি 
নয় কি? বেদৌপনিষৎ আমাদের তেমন মিত্র নয়। পুরাণ 
আঁমাদেক্স পরম সহায়। ক্রুত্যাদির আলোচনায় প্রাণের নুধ। 
প্রেমভক্তি দমিয়া যায়। ক্রতিবাক্যে অভ্যস্ত হইলেই 
টবঞ্চব ধর্মাচার্য। হওয়া যায় না। ঈশ্বরের ধিনি অবহার 
তাহার ঈশ্বরতে প্রদাণ ত্বতঃসিদ্ধ। শহ্রতিব্যাহতি ছারা 
লি্ধ হয় না। এবং সেই অবতার পুরুষের বাকাই বেদ। 


-এিচ্চিবানবময় হম ঈদ্বর-ত্বরপ।” (প্রীটৈঃ চঃ) 
গোগীনাথ বপিলেন-- 
"পার্ডিত্যান্তে ঈশ্ববত্ব কতু জাত নছে।” 
( প্ীটৈঃ চঃ) 


জীব শান্ত, সমাহিত ও ধীর হইয়। গ্রজ্ঞান বৃত্তি লাত 
করে। এই প্রজ্ঞান বৃত্তি ঈশ্বরের ক্কপাকে মাকর্ষণ করে ; এবং 
নেই ভগবতককপাগুণেই তকে ধরা যায়। তাহার কৃপ। 
হইলে তিনি ধরা দেন। চত্রিত্রবান্‌ বাক্তি নিরপরাধে শ্রবণ, 
কীর্তন দ্বার প্রজ্ঞান লভ করে। নচেৎ ঈশ্বর মানবরূপে 
স।ঙ্গাৎ বিচরণ কর়িলেও জীব চিদিতে পারে না। 

তন্ত পুনঃ রমনং জলভূমীন্দুগম্পাত কামাদি__ 

রৃফায়েত্যেকং গং গেবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং 

গে খীজনেতি তৃতীয়ং বল্পভায়েতি তৃরীয়ং 

হ।হেতি পঞ্চমমিতি জপন্‌ পঞ্চাগং 

ভাবাতৃহী হুধ্যাচন্ত্রমসৌ সানী তজ্রপতয় 

বন্ধ সম্পদ্ভতে বর্গ সম্পদ্যতে ইতি । 

( তাঁপসীঞতিঃ ) 
পঞ্চব্যাতিময় অষ্টাদশীখবৈফবমগ্ত ছারা জীবের দ্যাবাভূমী, 

সূর্য), মোম ও অগ্মি এই পঞ্চাঙ্গ ব্রদ্ধ লাভ হয়। এতন্বার! 
মোক্ষপ্রণ্ডি সুটিত হইল। পরবতী ক্পোকে তৎ প্রযাণ। 
তষ্টা্শাক্ষর কৃষমন্রীক্গ(র কি এই চরম ফল? যদি 
বঙেন বক্ষলাত হয় এবং যর্দি বলেন-- 

মথাতে তু জগৎ সর্বং বর্গ জামেন যেন বা 

তৎমারতৃতং য্‌ বঙ্তাং মধুরা সা নিগদ্যতে ॥ 

ব্ন্ষজান ঘার! জগৎ মন্থন করিলে সারন্ুত শ্রীগোপাল- 


তাত 

মূর্তির আবির্ভাব হইয়া! থাকে । দেই বরন্ষজানঈ মখুর! ন/মে 
অভিহিত। 

তবে এতন্বার। দিদ্ধ হয় ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কৃষ্ণতক্তি অসম্ভব । 
কিন্ত তাহ! সম্ভব হউক, ভয় নাই--কারণ কলিতে 
প্রীগৌরাঙ্গ ভাগবত ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।-কেবল হরি- 
নাম শ্রবণ-কীর্তনেই কৃষ্ণভক্তিসঞ্চর এবং রষ্ঃপ্রাপ্তি হয়। 
প্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রহ্মজ্'নরূপ কঠোর ব্রতের অপেক্ষা রাখেন 
নাই। এ+জগ্ই গৌর নিতাই পরম দয়ালাবতার। 
আচাাগথ শ্রুতি লইম ব্যস্ত থাকুন, মন্তক্ত্রোপদেশ করুন; 
কিন্তু অপর দিকে-_. 

হব়েনীম হরেনপাম হরের্নামৈব কেবং। 

কলৌ নান্তে।ব নাস্তোব নান্তেব গতিরপ্ভথা ॥ 

(বুহন্লারদীয়ে ) 

অশ্রুকম্পপুল কাঁদি অষ্ট সান্তিক সঞ্চার কি দীক্ষার কোন 
বিশিষ্ট মন্ত্র ঘার! হয়, না মহাঁনামজগকীর্তনাদি দ্বার হয়? 

শ্রীহরির নামই সারভূত। ইহ! মন্র নয়, মহামন্ত্র। মহাঁ 
মন্ত্র কেন? কলিতে এই নাম ভিন্ন অন্তথ] গতি নাই ।-_-এক 
মাত্র মহানাম মন্ত্রেই গতি । পূর্ব পূর্বব ঘুগে নাম মাহাথ্য 
এত ছিল না। কলিতেই নামশক্তি জাগ্রত হইগাছে। 
যুগ ধর্দের এমনি গ্রভাব। ব্যালকাধীতে মরিলে মানুষ 
গাধ। হয়। ইহা সেই স্থানেরই ধর্ম নয়। মহাদেবীর 
আজ্ঞাই বলবতী। তন্রপ কলিতে শ্রীঃগৌরতগবান্‌ করুণার 
ফুৎকারে নিজ নামে মহা লক্ষি সুধ! ভরিয়া দিয়াছেন। তাই 
এই কলিতে-ধন্ঠ কলিতে-_মহানাম আনন্দরসভরে নাচিয়] 
উঠিয়াছেন। 

নামে প্রেমে।দয় হয় এবং প্রেমেই ভগবংপ্রান্তি। 
«প্রেমসে মিলে নন্দলাল।” । “কঙ্মীন্তানী হই ভক্তিধীন।" 
সুতরাং তাহাদের ভগবৎপ্রাণ্তি হয় না। পপূর্ণশশধর ডেল 
চৈতন্ত তাচায়”'-__“পুরণকুস্ত নিত্যানন”--তবে এহই ছাড়িয। 
গ্রস্থর পাতায় খুঁজি কি? এছইই প্ররেমক্সীরান্ধি হইতে 
উদ্ঘিত। চন্দ্র ও কলস ক্ষীরোদোঁখ। সঙ্ষীর্তন লইয়। গৌর- 


নিতাই লতত বিচরণ কঝরিতেছেন। কারণ এখনও কলি- 
যুগ বিদ্যমান। তাই বলি ভক্তিসাধনপথে অন্ত সন্ত 
বিশেষের প্রয়োজন দৃষ হয় ন।। আ্রীমন্সহাগ্রভ খোলে 


কযহালে যোগযাগকর্ধকাও মন্ত্র তন্ত্র উড়াইয় দিয়াছেন। 
তষে আর বোশ্ুতির ফলশ্রুতি মানি কেন? 


 সাগ্রিক ত্রাঙ্গণের অগ্নি যদি নিসা যায়। যজ্ঞ করিবার 
অগ্রি মিলে না। সেই রূপ জগতে ভগবৎপ্রেষের অভাব 
ঘটয়াছিল। ভাগ্ক্রমে প্রীগাধবেন্্পুরীর হৃদয়ে ইনি 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। শান্রগ্রন্থাদতে উপদেশ পাও” যায়, 
কিন্তু চিদানন্দরদ কেবল গুরুপরস্পরাঁয় নাশিয়া আসে। 
তাহ! কলিতে এক মাধবেন্ত্রে ছিল। এই আনন্দচিন্ময় রম 
গুরূপদত্তি ( গুরুপদা শ্রয় ) বিনা পাইবার উপায় নাই। এ 
জন্ত গুরুকরণের প্রয়োগন। গুরুকূপা করিয়। আশ্রিত 
জনকে কি দেন?--& আনন্দ চিন্মপন*রমের ধার! বা মন্ত্র 
চৈতন্ত দান করেন। তিনি এক অপূর্ব শক্তিনুধা পুরি 
দেন। তাহাতে. কি হয়? ভিতর অমুতায়মান হয় এবং 
প্রাণে এক আনন্দোচ্ছান উলে। গুরু কোন মন্ত্র দেন 
বা কেবল এ আননচিন্ময় সুধার প্রবাহ সঞ্চার করেন? 

শ্রীগোপীনাথের ্বপ্ন।দেশমতে পুজারি ঠ৷কুর মাধ- 
বেন্্রকে ঙগীর প্রদাদ দিয়। আদিলেন। এসাদ পাইয়া 
পুরী মহারাজ মুদ্ভাও ভাঙ্গিয় ঠিকারি বহির্বামে বাধিলেন 
এবং এক একখানি চর্বধণ করেন আর প্রেমপুলকে নৃত্য 
করেন। বলিহারি! অমুতকেলি প্রপাদ পইলেন মুৎপাত্রে, 
সেই মৃৎপাত্রেরও প্রপাদ্দ সংস্পর্শ গুণে এত দুর প্রভাব 
বর্তিল। সেইরূপ মন্ত্রূপ ভাণ্ডে করিয়। গুরু আনন।চিন্মায়- 
রস শিষ্যকে প্রধান বরেন। সেই আনন্দামৃত বস্তই সার 
সামগ্রী । মন্ত্র একটী ভাও মাত্র। তথাপি উহাতে সঙ্গগুণে 
আননপ্রদ। আনন্দ চিন্ময় রস ঢুকাইয়! (11060001 ) 
দেওয়াই গুরুপীক্ষার উদ্দেন্ঠ। মন্ত্র তার লরঞাম। অতএব 
মন্্মাহাত্থয বেশী নয়। উহ। এই্বর্ধ্যময়। মোক্ষগ্রদ। কিন্তু 
ক্ষ্প্রেম দানে এক শ্রীহরেনামই সমর্থ। এজন্য প্নান্ত্যেব 
গতিযন্তাথা |” 

শ্রীগৌরাঙগদেব বলিতেছেন-_ 

“এক হরি নামে সর্ব পাঁপ হরে। 
দীক্ষা! পুরশ্চ্য্যাবিধি অপেক্ষ। না করে ॥” 

শরীমংপরমহংসদেব মন্ত্র দীক্ষার নিন! করিয়াছেন। 
শ্রীমতপ্রভুজগ্ধন্ধও দীক্ষা মন্ত্রের বিরোধী । বন্ধুহরি বলিয়াছেন 
__“একমাত্র হরিনামই মহা'উদ্ধারণ মন্ত্র” । গৌরহরি তারক- 
্রহ্ধ হরি নাম মহাম্তর দিয়াই জীবোদ্ধার করিয়াছেন। এক- 
মাত্র নাম দিয়াই প্রীমন্নিত্যানন্দ জগামাধার উদ্ধার দাঁধন 
করিয়াছেন। ঠৈতগ্ত সম্পাদনের .নাম দীক্ষা। দৃি দানই 


৮৮ [ ১ম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


দীক্ষা । তা€। নামে প্রেমেই সম্পাদিত হয়। নাঁম জপেই 
গ্রণবের বিকাশ হয়। “রাম”, “কষ” ইত্যাদির অনুনা নিক, 
উচ্চারেই প্রণব ক্ষুর্তি পায়। 
এই দীক্ষ। মন্ত্রের প্রচার বাঁছল্যই ভক্তি রাজের গুরুতর 
গ্লানিকর। মন্ত্রদীক্ষা ও কিশোরীভঞ্জন উভয়ই তান্ত্রিক 
সাধনার অঙ্গ । দীক্ষামঞ্ত্রের প্রথাটি বিষবল্লীরপে রোপিত 
হইয়াছে এবং এই লত দেশ ছাইয়াছে। গোম্বামিপাঁদ 
গণের যে এত উচ্চ মম্মান ও পুজা, উহার মুল জাতিতে 
নিছিত। অর্থাৎ তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া-- নচেৎ 
এতদিনে উহার! নগন্ত হইতেন। অপর জাতীয় একজন 
দিদ্ধবৈধবকে কেহ পুছে না, কিন্ত মূর্খ হইয়াও গোনা 
রাজসম্মান পান। মূর্থত্বে দোষ নাই, কিন্ত অন্ধ। তাহাদের 
হ| করিবারও শক্তি নাই। তদ্দারা জাতি পতিত, ছর্বল 
হইতেছে। তিলকমালা লইয়৷ কৃপণের বিষয়ভোগ__ ইহাই 
কি ধর্শজীবন? গুরুশিষ্যদন্বন্ধ ট।কাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই কাঞ্চণে বিষ স্থ্টি। 
গোম্ব।মী-দীক্ষায় কামিনীকাঞ্চণের আরতি বড় বেনী। 
এই আরতির উপর শিক্ষার রৃতি। ইহা বাঙ্গালী হিন্দুর 
উৎমন্নতার মূল। জীবের এই ঘোর মলিনদশ! দর্শনে 
জীববন্ধু 'গ্রতু ছুটিয়৷ আসিলেন। 
“আর ছই জন্ম এই সংঙ্বীর্তনারস্তে । 
হইব তোমার পুক্র আমি অবিলম্বে ॥ 
( শ্রীচৈতন্থভাগবত ) 
১২৭৮ বঙ্গাব্দের টবশাখী লীতানবমী তিথিতে প্রভু আবি- 
ভূত হইলেন, কারণ শ্রীভগবান্‌ দত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দৃঢ়বত। 
সংস্বীর্তনযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধীর্তনৈকপিতা কখন প্রকট, 
কখন অপ্রকটভাবে লুকোচুরি (8০-৩৩) খেলিতেছেন। 
_-ইহাতে যাহাদের বিশ্বাস, তাহার! ধন্য। | 
“আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়স্তি ৮৮, 
(৪র্থ অধ্যায়, বেদাস্তদর্শন ) 
আত! ব্রহ্ম ইহাই উপনিধদ্দের প্রতিপাগ্ত। সুতরাং 
উহ দ্বারা অহংগ্রহ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্টিত হইয়াছে । অদ্বৈত- 
বাদ ভক্কিপরিপন্থী। হস্তে পুরাণ, সম্মুখে অবতার-সাক্ষাৎ- 
কার, যাহার নাই, তিনি ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন 
না। মেঘ বিন! যেমন পানীয় জলের অভাব, গৌর বিন! 
তেমন ভদ্ষির অভাব। | | 


শুভ জনোৎসব-_বৈশাখ, ১৩৩৭] 


বাবাজীর কালিয়দমন, ফিশোরাভঞন, দাবাগিমোক্ষণ) 
দীক্ষাবাুলা জন্য বিষবলীর উদ্ভান উৎস।দন এবং টৈষ্ঝবের 
চরিব্রগঠন ইত্যার্দি এবং অন্তান্ত দেশ কল্য/ণকর নব নব 
আন্দেলন গবই শুগ্রপ্রীবন্ধু*রির আবিউাব বিক্ষেপ। “অগ্তাঁপি 
সেই লীলা করে গৌররা়।-_গ্বচন কভু মিথ্যা নয় দেশময় 
ধর্যুদ্ধের আন্দে।লন উঠিয়াছে। 

প্রকাশ বিশেষে তেঁহে! ধরে তিন নাম। 
ব্রহ্ম পরমাত্ম। শর পুর্ণ ভগবান ॥' ( গ্রীচৈঃ 5) 

যাভর এই ঠিন রূপ প্রকাখ তাহার স্বরূপ কি ?-_ 
তিনি সংকীর্তনযজ্ঞে নি স্বরূপে প্রকাশ পান, জতরাং 
তাকে ধারবার জন্ত বেনিধি পুজার ঘট] বৃথা । মন্ত্র 
দ্বারা নান) নিদ্ধি সংলৰ হয় ৰটে; কিন্তু গোপিকার লব্ধ 
পিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতম গিদ্ধি। তাহ! বেদবিধি ও মন্ত্রবলে হয় নাই 
-কেবল ভালব।সা দ্বার| শ্রীশ্রীবন্ধুহরি শ্রীগৌরাঙ্ 
প্রদর্শিত এই উত্তম পদ্ধতিরই ঝে।র জঙ্গন অপপারিত 
করিতেছেন। গোস্বাদিপ।ধগণ বাগধর্দের চরণে বিধির 
শিগড় জড়াইয়া দিতেছেন। তাহার। পুজোপকরণ ও 
পিতলের বামনের ঠক্ঠাক অনেক বাড়াইয়াছেন। ব্যব- 
সাগ্ের জাল এখন জগদ্বেড় হইয়াছে। «গো শবে বেদ 
বুঝায়। কলির বেদ শ্রীচৈতগ্তচরিতামুত। এই শ্রীগ্রন্থে 
ফিনি উত্তম ধিকারী, তিনিই গোস্ব।মী। 

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরনিন্মলত। রঞ্।কল্লে, দেষ!- 
পনোদন-মানসে যে মহাবত|রী ধরায় অবতরণ ক'রয়।ছেন, 
সেই শ্রীশ্রীহরিপুরুষের অতুল অমূল্য উপদেশ ও জীবশিক্গানু- 
কূল অতুল অমূল্য উপদেশ জনসমাজে ন্ুপ্রচারো দেশে 
মহাযজ্ঞস্থলীর «“আদিন।” দ্ব।র উন্মুক্ত হইল। 

মান্থষদেহে যিনি গোপী হইয়াছেন, তিনিই আদর্শ বৈষ্ণব । 
সুতরাং বুঝিতে হইবে, পুরুষ দেহীর মেয়ে হওয়া সহজ নয়। 
যিনি ঠৈষ্ণব বপিয়। অভিমান করেন, তাহার মধ্যেও “আমি 
পুরুষ” এই বুদ্ধি অবসর মতে উকিদেয় বস্ত্র হরণনা 
হইলে অর্থাৎ পুং স্ত্রীভেদজ্ঞান দূর ন! হইলে গোপী হওয়া যায় 


৯ আজি 


না। এখন দেখ] যায় উদাসীন বৈষ্ণবে ধাম ও দেশ 
ছাইয়াছে। কাম থাকিতে ধাম ও রাম মিলে কি? 
বৈষ্ণব কাঁচ ধিয়৷ সমাক্ম ধ্বংদ করার ও শঙ্কর ভূলিয। 
সঙ্করোৎপত্তির প্রথা নিধাদ্ণ করিতে জগন্বদ্ধু রথ হইতে 
ভূমিতে নামিয়াছেন এবং “আঙ্গিনায়” নৃতা করিতেছেন। 
আপনার এই মধুর নর্তনশীলা দর্শন ককন্‌- প্রভুর 
গলিত কাঞ্চনমুত্তি ক্ষরিত সুধারস পান করুন্। 

জয়ণিতাই গাকুর দেবেন্দ্রনাথ অগ্তাপি ভেক গ্রহণ 
করেন নাই), অথচ সতত প্রেমময়, ভাববিভে।র। তথা- 
কথিত ভেকধারীর সংখ] এত বেশী হওয়াই কলঙ্কমুচক | 
এই কলঙ্কাপনোদন করিতে “আঙ্ষিনার” উদয়। 

গেম্বামিপাদগণ যাবে তারে ধরিয়া ব্রজের রাগভজনো- 
পদেশ দিয়া প্রমদাকুতির চিত্র প্রদান করিতেছেন। হীদৃশী 
মন্ত্র দী্ার সংকোচ সাধন ভিন্ন বৈষ্ণন সমাজের চরিত্র -নির্ম- 
লতা সুরক্ষিত হইবার আশা নাই। বৈষ্বনমাজ সমগ্র 
হিন্দুমাজে চরিত্রহীনত। দোষে অভি দ্বণিত। লোকগুলি 
মহাপুরষাসশ্রম্ না করিয়া বহু বু ক্রিম গোসাঞ্ির আহ, 
গন্য গ্রহণ করিতেছে এবং প!পপ্রলোভনে পড়া নিয়য়্গামী 
হইতেছে । তাহা হইতে মানবপমাজকে রক্ষা করিবার 
জন্ত শ্রীত্রীবন্ধুই'রর আবির্ভাব। তাহারহই শ্রীচণচুিত 
পুণ্যধাম শ্রীমগন। “আঙিনা” আধামের মুখপাত্রকা। এহ 
শ্রীপত্রিকবল্লী অমৃত ফন্গোৎপারন করিয়া নিখিল জীবকুলের 
পরিতোষ বিধান করুক । 

মগুরু জয়নিতাই শ্রী্রীদেবেন্্রনাথ, সুধীভক্ত গ্রীমদতুপ- 
কৃষ্ণ চম্পটী মহাশর, শ্রীগ্রপ্রেনানন্দ ভ।রতী এবং অরুণ।- 
চলোদিতারণ হাশীদয়াণন্দ। যে বন্ধুহরির পাদপল্প শরণ 
লইয়। কৃতার্থম্মন্ত হইয়াছেন, দেই কনকবিগ্রহ বন্ধু হরির 
সাক্ষা দর্শন সুখান্ুতব করিয়া আমি শীবাধম য৷ বুঝিবার 
বুঝিয়াছি। 'অলমতি বিস্তরেণ ইতি-_ 

দীনকাদ্গাল শ্রীকালীহর দাস বন্গ ভক্তিসাগর | 
হাসাড়া। 0।কা1। 


আলি 


আজিল্শ। 
“আবার্ছিনা আানী” 


অম়রে জয়রে ধাম 
পৃত পুরী সযরাজী মোগিণী। 
মহারাসম্থলী মণ্ডলী নেতৃক। 
ভাবমাধূর্ধয শিশু গন্ধাবরণী ॥ 
প্রীবৈতববিলা খর্কারিমী 
শাশ্বতী বৈকুঠ কুাবিবদ্ধিণী। 
গর! গেলোক মহিষী মরম মানসী 
প্রেমলীল।মুত রসতরঙ্গিগী ॥ 
গৌড়মঙ্জি মৈনাক শিরিণী 
নদীয়! মাধুরী চমৎকারিণী। 
চিরপাব্লী প্রকট গোয়ালচাষট 
ঈমিকেন্ত্র বন্ধু বিলাসভামিনী ॥ 
মহানাম মঙ্গল! রাগরপঞ্রিণী 
জীমাজিনা রঙ্গিণী গরবিণী। 
স্বর্ণলতিক। কলা ণী প্রেম গ্রাদ। গনিনী 
আয়ি শিশুবাল'-সণী গ্রমোদিণী ! 
মহানামভিক্ষু মহীন। 


ত্ক্বশ্্ ্ল)। 

"শ্রত আছি, ১২৭৮ সনের বৈশাখ মাসের 
সীতানবমী তিথির শুভ মাহেন্রক্ষণে পুষ্পবস্ত- 
যোগে অভিষ্না শচীমাতা৷ বামাদেবী যখন আত্মস্থ! 
হইলেন, তখন অমিয়-নিমাই-গৌরহরি পূর্ব 
অঙ্গীকার রক্ষার্থ এবং অনর্পিত প্রেম বিতরণ 
করিবার জন্য গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা! আশ্রয় 
করতঃ তাহার মেরুদণ্ডাশ্রিত স্থযুন্নাদি ত্রিতন্ত্র- 
বিরাজিত হৃদয়-সরোজ বিকশিত করিয়া পীতবর্ণ 
পঞ্চতন্বময় শ্রীহ্ীহরিপুরুষ জগঘন্ধুরূপে আবিভূতি 
হইলেন ।” 

_ জগদ্‌গুর ॥ 


উই টি তরি 


আমহানাম-মধু-ভাব্য। 
(জন্মরহস্যের সংক্ষিপ্ত বাখ্যা |) 
ীবন্ধপদ কমলং হদগে নিধায় 
প্রীগুরুগদবন্দনং শিরস। বিধাঁয়। 
নিগুঢ জন্মহস্য সুখাববোধার 
শক্তিং যাঠে দেছি নাথ! চরণাশ্রিতায় | 


১২৭৮ আনন্নঃ--বঙ্গীয় ধয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ 
(শ্রী; উনবিংশ খাব) বঙগীয় নবম শতাব্বীর শেধ ভাগে (থ্ীঃ 
পঞ্চদশ শতাম্ী) শ্রীমন্নহাগ্রভু গৌরাগনুন্দঃ আ।বিভূর্তি 
হন। তাহার শুভাগমনের পর ক লিুগে পরমায় আর পঞ্চ 
সহজ মাল মাত্র অবশেষ রহিল। একথা শ্রীহরিকথ! গ্রন্থ 
প্রশ্রীগ্রু বঃস্তে লিশিধ। জানাইয়ছেন, যথা,_দ্কলি 
সংখা) পু বটে, পঞ্চ মহত ম!ছে বটে, এই আ্র লখা। বটে |” 
পঞ্চ মহত সান ব! চাঁরি শত ষোল বত্ণর আট মান মাত্র। 
অথাৎ বদীধ রেয়োদশ শতাব্দীর (শ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর ) 
খেবার্ধে কলিবুগ পে হইয়াছে । প্রীতীমহা প্র্থবদ্ধু কলি- 
যুগের আয়ু মার গতি অল্প মাত্র অবশেষ দেখিয়া সমাগত 
সত্যযুগের সঙ্গে ক'লর নংঘধর্ষ কালে ভ'ষণ মহ। প্রলয় আশঙ্কা 
করতঃ, তাহার কবশ হইতে জগৎ রঙ্গ। করিবার জন্য ১২৭৮ 
সনে ধর|ধামে অবতরণ করেন। তথাহি শ্রীগরিকথাঁয়াং_ 
“এএ প্রলয় হয় ভ ভ ভয় কর” 

শীতান্নবমী- শ্রত্রীরামপীশায় মূর্তিমতী লক্ষী- 
্বূপিশী জনকছুহিতা সীতার জন্মের সঙ্গে কিঞিং সা1- 
বশতঃ নবমী না বলিগা সীতা শব্দটা দ্বার] বিশেবিঠ 
করিয়াছেন। নীতাদেবী অযোনিঙ্গাতা, যজ্ঞভূমি হইতে 
উৎপন্না। পুণমদী নবমী তথির এইটি মহাঁগীব। সীত!- 
রাঁমকে বুকে লইয়া গৌরবে নবমী তিথি নিক্ষেকে মক্ল 
তিথির রাণী ভাবিয়া গর্ব [নুভব করিতেছিলেন। হঠ1ৎ দৌল- 
পুর্ণমার ভাগ্য দেখিহা অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া সে কত না 
কাদিহাছে। আজ চারিশত বদর ধরিয়া পে কত না 
আক্ষেপ করিয়৷ বিলাপ করিতেছে? হাদেব! গ্ীরামা- 
বতারে আমাকে এত আব্বার দিয়া এত এধিকার দিয়! আম 
কেন এমন করিয়। বঞ্চিত করিলে? আহ! পুর্ণিমর এত 
ভাগা | ছুই তন্থ এক হইয়া তুমি পুর্িমাকে ধন্ত করিলে | হা! ' 


শুভ জন্মোৎসব--বৈশাঁখ, ১৩৩৭ ] 


নাথ! আমাকে কৃতার্থ কর করুণাঁকটাক্ষপাতে আবার 
আমাকে ধন্ত কর। আবার কবে ভাগ প্রপন্ন ইইবে, 
ভাবিয়। ভাবিয়| নবমীদেবী এই সুদীর্ঘ কাল কত না 
কাদিতেছে। দঘাময় আজ তাঠার ম:নাবাদনা পুর্ণ 
করিবেন। পৃর্ণিম] হইঠেও অধিকতর লৌগাগ্য তাহাকে 
দান করিবার অন্ত একাধারে পঞ্চতত্ব লইয়া আক ভ্ীনবমীতে 
উদয় হইবেন। সেই পুর্ব পরিচিতা। গৌরবখী নবমী ভিথির 
অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্রে স্রমিক 
গ্রন্থকার শুধু নবমী ন| বলিয়া! “নীতানবমী” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । 


“অভিন্ন শচীমাত। বাম।দেবী”। 


শ্রীত্ীপ্রভু আমার লীলারদরাঁজ । শ্রীপ্রীগোলো কধাষে 
তিনি একক । সেখাঁনে পিত1 মাতা সখানখী কেহই নাই। 
সেখানে কি আনন্দে যে তিনি ছিলেন জগজ্জীবের কাছে তাহা 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভক্ত তাই গাহিয়াছেন-_ 
“নিভ্যে যখন ছিলে গে গুধ্ সপ্ত ছিলে কি জগ্রত। 
জানিতে পারেনি জগতের জীব হয়ে কৈতব নির্ঘত।” 

একা একা থাঁক1 ভাল লগে ৭11 এক তিনি বু হইনে 
ইচ্ছা করিলেন । “একোহহং বছম্তামিতি (শ্রুতিঃ) | ইচ্ছার 
সঙ্গে সঙ্গেই অনুতবৃষ্টি হইল। সেই বৃষ্টিতে লীল! ধাম ফুটিয়] 
উঠল। এক তনু ছুইহুইল। রসগোরা ও নিতাইট.দ- 
রূপে প্রকাশ হইলেন। থানছি প্রীগন্দ্রপাতমাধুর্যবিন্দো 
শীল শিশুরাজেন-- 

*প্রণম অমৃত বৃষ্টি-্স গৌরী . 
ঞবতার! নিতাই ভাব নিছমি ।” 

শনুত তিন ছুই ভাগ হইলেন--রস "্মার ভাব। রগযয় 
গোরা আঁর ভাবমর় নিভাই। নিত্য ধানে শেরলীল!] 
শ্িকাশ হইল । এইক্সপে ইচ্ছামযের ইচ্ছায় লীল|র দ্বিঠীগ 
তৃতীয় স্তর গ্রকাশ হইল। আপনাকেই আপনি আস্বাদন 
করিবার জন্ত কত না কৌশলকজ| বিস্তর করিলেন। 
ললিত] বিশাখা! লইয়া নন্বলালা! মহারানে মজিয়। রহছিলেন। 


অমৃত বৃষ্টির প্রবনে গোলোক ভরিয়া গেল । গ্রাপঞ্চের দেশেও . 


ছুই এক ফেশট1 গড়াইয়৷ পড়িল। বুন্দা:নে অপ্রাককৃত ধাম 
গড়িয়। উঠিল। নিত্য গাজ জীবের গোঁচরে সত্য হইল। 


১১ 


আক্ছিনা 
নিতোর বেশের রাধা কষ আজ লীল।য় আমিত্নে। সৰ- 
রসাধার স্বীর জঙ্গ হইতে বাৎসলাি রমের মুর্তি কতখত পুতুল 
গড়িয়া লীলার দঙ্গী করিয়া লইলেন। পিতৃ শাস্ত ভাবের মূর্ত 
পিগ্রহ শন্দমহারজ ও মাতৃবাৎসন্যভাবের পুর্ণ 
প্রতিষা যশ্পেঘতী ধনিষ্ঠ। পৌর্ণমাঁদী কৃন্তিকাঁ-পকলকে 
আগে প1ঠ!ইগেন। পরে মথা ও লধুর রসেব সথখ। ও 
কান্তাগণকে লইয়া সর্ব জীবগোচর হইলেন। মাঠ 
ঘাটে যমুনাতটে কতরঙগের খেলা খেলাইয়। মামের 
কোঁলে সর নবনী ছড়াইয়। সধাগণের কাধে হেলিয়া 
ছ্বলিয়। গোপবালার হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ ছুটাইয়! দিয়! 
রলময় আড়ালে লুকাইলেন। কে জাঁনে কোন্‌ জগতের 
ভ'গ্যাকাশে উদষ হইয়া আবার অভিনয় কগিতে লাগিলেন? 
অনন্ত জগতে নিতা লীগা অনস্তষ্াল চলিতেছে । আবিভাব 
ও ঠিরোভাব জীবের চক্ষে যোগমায়ার আবরণে ভোজের 
বাঁীর মত বিশ্ময়কর। 

পাচ হাজার বছর কাটিয়া গেল। ১১০৭ শকের দৌঁপ- 
পূর্ণিমায় নিত্য ধামের দ্বিতীয় পদ্দাধানা সরাইচ। দি সেই 
চির পুরাতন নবীনরূপে প্রকাশ হইলেন। শান্ত, দান, 
বাঁংগলা, সখ্য, মধুর এই পঞ্চ রসের খেলাধুলা প্রথম চূহ্ে 
জগতকে দোইয়াছেন, অজ শুধু মধুর রদ হই] মুক্ত মধু- 
বিগ্রহ প্রকট হইদেন। .আগ মধুর রসফেই পঞ্চ ভাবে 
আস্বাদন করিবেন। মধুর শান্ত, মধুর দাসা, মধুর বাৎসল্য, 
মধুর সখ্য ও মধুর মধুর। স্বরূপাদি মধুর রপাখিকাঁরী ভক্ত- 
গণকে লইয়া! পরে আপিধেন। আগে মধুর পি বাৎপল্]মঃ 
ভীস্ত্রীগগঞ্ন।থ ও শ্রীচীদেবীকে পাঠাইলেন। অধিকার 
শনুযায়ী পরিকরগণকে কাহাকেও পূর্বে কাহাকেও পরে 
পাঠাই রসের তন্থু গৌররবি প্রেমের মৃত্তি অনস্ত ভাঁবময় 
নিতাইটাদকে লইয়া গৌড়দেশে উদ হইলেন। তথাহি 
ভীঃরিতামৃতে শ্রীলকষ্দাসেন 

"গীড়োদযে পুশ্পবস্তো চিত্র শন্দৌো তদোুদৌ” 
তথ।হি এ্ীমহা নাম-গ্স্থে শ্রীপিগুরাজেন ১ 
ণ্ছুটী বাহু তুলে ভাই নিতাই সনে ডোর কৌপীন পরি। 
সন্ন্যাসীর বেণে হরি ব'লে হরি নাচিলে বরন্ধাণ্ড ভরি' 1” 

নদীয়া প্রেমের হাট বসাইগ গন্তীরায় রসের উত্ত্ত 
ছুটাইম বৃন্দাৰনের রসকেলিবার্ত1 পুনরুজ্জীবিত করিয়া ৪৮ 
বংসর বয়সে জীবনয়নের মগে।চর হইলেন। নিত্যের লীল 


আজি! 


নিত্যে চলিতে লাগিল । কোন্‌ অজানা দেশের পুণা।কাশে 
সে প্রেমের রবি দখ দিশি উদ্ব্বণ করিয়া নাচিতে আরম্ত 
করিল, স্লবুদ্ধি মানব তাহা অস্থভব করিতে না পারিয়া 
জন্ম কর্ম আবির্ভান তিরোভাব লঈয়া বাদান্বার্দ করিতে 
লাগিল। 
তগণহি গ্রীগীতায়২--- 

প্অ?জানস্তি মাং মূঢ়াঃ মান্ুধীং তনুমাশিতং। 

পরং ভাবমন্জানস্থো মম ভূতে মহেশ্বরম. 1” 

নিতাঙীলার দ্বিতীয় তৃতীয় দৃশ্ঠ জগদক্ধে অভিনীত 
হইল। আপন জনের সহিত খেলাধুল৷ করি] রসরাস 
পরিতৃপ্ত হইলেন না। তথাথি শ্রচস্ত্রপাতাখ্য মহাউদ্ধারণ- 


গ্রন্থে” 
“্রাধাকৃষ্ণ ধাম তৃষ্ক প্রয়াস পাবন |” 


অন্তার্থঃ॥ শ্ীশ্রীরাধা। শ্রীপ্রীকষণ, শ্রীগ্রীধাম--কাহারও 
তৃষ্ণা মিটিগ ন|। সবাই সভৃষ্ণ। নিকুঞ্জের প্রেমের খেলা, 
গভীরার গুপ্ত লীলা সর্বত্রই রাগের অমিয় ধার|। 
কিন্ত জীব জগৎ অন্ধ। বহিম্থ জীব তাহার দিকে 
ফিরিয়। তাকাইল না। আন নিখিল জীব জগতের 
অন্থপরমাধুক পর্যন্ত আপন জন করিয়৷ প্রেমের 
বুকে তুলিয়া লইব।র জন্ত শ্রীরুষ্ণ তৃষ্ণ | হাদিনীর সারভূতা 
মছা'তাপময়ী শ্রীমতী অনন্ত জাবের বহিন্থু বীনতা! ঘুভাঈয়। 
প্রাণদয়িতের প্রেমের সেবার অধিকারী করিয়া! দিতে তত 
সতৃষ্ণ। শ্রীশ্রীধাম গোলোকেই নিত্য গুপ্র না রহিয়া, বৃন্দাবন 
নবদ্ীপেই লুপ্ত না রহিয়! ঘাঁটে ঘাঁটে ষমুন। বাইয়া হৃদয়ে 
হৃদয়ে গোলোক ফুটাইয়৷ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতে মতভ 
সভৃষঃ। এই তিনের তৃষা বা স্বরূপ! ইচ্ছাশক্তির প্রয়াস বা 
প্রচেটাই পাবনলীল! কা উদ্ধারণ লীলার মুলস্থত্র। তথাঁছি 


শ্রীহরিকথায়াং__ 
“বন্দ নাচে চন্দ্রা গায় ললিতা বাঁজায়। 


বন্ধ বুধ কার্ধা সিদ্ধি উদ্ধারণ চায়” 
সেই কার্য্যপিদ্ধি উদ্ধারণ হইল কই? তাই আজ পতিত- 
পাবনের প্রাণ কাদিয়া উঠিল । নিত্যের বার খুলিয়া! গেল । 
অনন্ত রহস্তের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল, পতিতের ছুয়ারে পতিত- 
পাবন গড়াইয়! পড়িলেন। তথাহি শ্রীগীলাঁবৈচিত্র্য কবি- 
তায়াং শ্রীল শিশুরাজেন-_ 
*পাঁবন করিছে পতিতের আরতি । 
চিন্তা ভেদাভেদ তত্ব পরকাশি 1" 
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জীব তাহাকে ধরিতে পারিল না দেখিয় আজ ইচ্ছাঁময় 
স্বেচ্ছায় ধুলায় নামিলেন। এঁষে “কি য়রে” বলিয়া 
অভয় বাণী শুনাইতে শুনাইতে একক সর্বময় তিনি ছুটি] 
আদিলেন, মধুর ভাবের রস ছানিয়! গন্তীরাঁয় ছড়াছড়ি 
করিয়াছেন; আজ ছুগ্ধপুরে স্থকর্পূর মিলাইয়া মধুর মধুর রস 
অধিকতর ঘনীভূত করিয়] সচ্চিদ।নন্দঘন মূর্ত পঞ্চভাবে সেই 
রসমাধূর্য্য আস্বাদন করিতে আদিলেন। মধুর মধুর শাস্ত- 
রসমাধুরী মধুর মধুর দান্ত রসমাধুরী, মধুর মধুর বাৎস্য 
রসমীধুরী, মধুর মধুর সখ/রস মাধুরী, মধুর মধুর মধুর রস- 
মাধুরী । মহাঁমহারসরালেশ্বরের এই অস্তনিথিত সুক্ম।তি- 
হুল নিরুপম সুধাধার জগজ্জীবকে দিবার জন্ত জগংস্বামী 
কাদিতে লাগিলেন। আগে মধুর মধুর পিতৃশীস্ত ভাব বিগ্রহ 
শ্র্রদীননাথ ও মধুর মধুর মাত বাঁৎসল্য রসসিম্ধুর প্রকট 
গ্রতিম! শ্রীঞ্জবাঙাদেবী গ্রকাশ হইলেন । এই দীননাথ- 
বামাঁদেবী, জগন্না-শচীদেবী, নন্দ-যশোমতী-স্বরূপতঃ এক | 
রসাম্বাদনের অধিকীর-তত্ব-বিচাঁরে পৃথক । বাঁৎসল্যরসময়ী 
যশোমতী দেদিন মধুর বাৎসল্যে শচীদেবী হইয়াঁছিলেন। আজ 
মধুব মধুর বাৎসল্যরস-মাধুর্যো বাঁমাদেনী হইয়াছেন, অভিন্ন 
শচীম।ত] বামাদেবী ইত্যাঁকার মহারহস্ত ভাঁববঞ্জক শব্দ 
গরয়োগ করতঃ, অভিন্ন এই নঞ সমাঁলবদ্ধ পদ রচনা করিয়া 
তত্বরপিক গ্রস্থকার উভয়ের ভেদ ও অভেদ ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। তত্বতঃ বিভিন্নত1 থাঁকিলেও ম্বরূপতঃ ভেদ নাই। 
এই পরম নিগুঢ় রহস্তের ইঙ্গিত করিবার জঙ্ভই অভিন্ন। পদ 
গ্রয়োগ করিয়াছেন। অন্তথা সর্ধেতো ভাবে অভে? হইলে 
শচীম1তা-বামাদেবী এইরূপ 'মভেদ কম্মধারয় করিলেই হরিহর 
শববৎ কাঁধ্যসিদ্ধি হইত। অতএব ভেদাভেদ প্রকাঁশই 
অভিন্ন! পদ প্রয়োগের তাৎপধা, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। 
বা্প মেঘ তুষার রামধনু যেরূপ হ্বরূপতঃ একই জলের 
রূপান্তর মাত্র হইয়াও শোভা সৌন্দর্য) ও শক্তি-তত্বে বছল 
ভেদরবিশিষ্ট ; তদ্রণ অভেদ হ্ইয়াও ভেদবিশিষ্, ইহাই 
জানাইবার জন্ত অভিন্না বল| হইয়াছে । তৎসদৃশ তদন্তহই 
এ স্থলে নঞ পর্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। 


“যখন আত্মস্থা হইলেন” 


প্কুষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা।” ঘোগমায়া 
পৌঁশমাঁপীদেবীর একখানি রহন্তময় আবরণ আছে। সেই 


শুভ জন্মোঘমব--বৈশাখ ১৩৩৭1] 


আবরণই এই র্ষোত্তম লীল'র মাধুর্যচান্বাদনের প্রধান 
সহায়ক | স্বীয় অন্তনিহিত অনন্ত রম আস্বাদন করিবার 
জন্যই শ্্রীহর লীল।য় আদেন। উপ|দয় বুবিধ আহা) 
বন্ধ প্রস্তুত থাকিলেও, যেমন রসজ্ঞ পরিবেশক না হইলে 
ভোঙ্গনে তৃপ্তি হয় নাঃ পরিবেশনের ক্রম; পরিবেশনের পরিম।ণ 
৪ পরিবেশকের সুমিষ্ট বাবহার ফলেই ধেমন আহারের পরি- 
তৃপ্তি হয়, তেমন পৌর্ণমাপী দেবী যে পর্দখানার আবরণে 
থ।কিয় ক্রমে ক্রমে রহস্ত উদব।টন করতঃ অনন্ত রসমাধুর্ের 
এক একটি ধীরে ধীরে সময়োপযোগী ভাবে লীলারসরাঁজ 
শ্রীহরির সম্মুখে গ্রকাঁশ করেন; তাহারই ফলে নরলীলা এত 
মাবুর্ষ'ময় হইয়া উঠে। ইচ্ছামরর আনস্ত শক্তিময় হইলেও 
পৌর্ণমাসীর হাতের পুতুল। একহ[তে ভক্ত মার একহাতে 
তগঝান্‌ লইঞ্া দেবী অনন্তকাঁণ এক মঞ্জার গেলা 
খেল।ইতেছেন। 'আযিহ না জানি না ছানে গোগীগণ? ভক্ত 
তগবানও জানেন না। যোগদায়।দেখী 
কত না ছাদে উভয়কে পাঁচাইতে 


জানেন না, 
আড়ালে রহিয় 
থাকেন !-_- 
সর্ধেত্রশন্ত্ব ইচাই হেতু । অথিল বিশ্বপতি যোগমায়ার 
হাতে নাঁচেন, নরলীলার এই রহস্ত। লীলার পরিকরগণ 
সকলেই আঁপনাভোলা। গোপালের মুখে মাটী গিগাছে। 
যশোমতী “চারে গোেপাঁলরে কি খেয়েছিস্‌? বলিয়া ফেলিতে 
গেলে গোপা হ! করিলেন। মা দেখিলেন বিরাট [বশ 
গোপালের মুখের মধ্যে, স্থাবর জঙ্গম অন্তুরীক্ষ, দ্িক্সকল; 
কত পিদ্ধ বিগ্তাধর, কত ঘোগীঝষি;তপন্থী নদী অরণ্যাণী, কত 
ন্্-ূধ/-গ্রহ-নক্ষত্র, সব গোপালের মুখের মধ্যে বিরাঙ্ষমান। 


এক মুহূর্তে যা ভাবিলেন, এ কি! একি স্বপ্ন, না আমার বুদ্ধি- 


বিপর্ধ)য় ঘটিমাছে, না কি গোঁপাঁলেরই কোন অভিস্ত্য এয) । 
অহে!! গোপাল তবে মানুষ নয়। তবে কি নারায়ণ !! 
ছর্বিভাব্য তব ভাবিতে ভাবিতে 'প্রণতান্মিতৎপদং' বঙ্গিয়! 
জননী প্রণত। হইলেন। যোগেখর অমনি যোগমায়াকে 
ইঙ্গিত করিলেন। অমনি দবৈষকবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্র- 
ন্নেহমরীং বিভূঃ” অমনি *প্রবৃদ্ধ ন্েহকলিল হৃদয়ালীৎ যথ। 
পুর]1৮ যেমন ছিলেন তেমন হইলেন। 
গ্রযা। চোপনিষত্তিস্ত স|ংখাযোগৈ্চ সাত্বতৈঃ | 
উপণীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সামন্ততাত্জম্‌ & 
* চাদব্দনে শত শত চুম্বন করতঃ বুকে তুলিয়া! লইললেন। 


৬১৩০ 


আক্িনা 


এই যে মুহূর্তে মনে হওয়! আর মুহূর্তে ভুলিয়া যাওয়া, 
ইহই লীলার রসবাঞ্জক। যোগমায়াদেবীর এই ক্রিয়া- 
কৌশলেই সর্দবিধ রদ আঙ্বাদশীয় হনব । পৌর্মাপী যখন 
পর্দীখানা একটু সরাইয়া৷ দেন, ভক্কু ভগবান তখন কোথায় 
যেন ডূবিয়! যাঁয়, ডুবিয়। গেলে আর লীল হয় না, দেবী তাই 
অমন আবরণধাঁনি টায়! দেন, তক্ত তখন ভানিয়া উঠে। 
উচ্ছলিত মধুসি্ুর তরঙ্গরঙ্গে ভাপিয়া ভাসিয়া ভক্ত ভগবানের 
গলাটি জড়।ইয়া৷ গ্রেমের থেলা খেলাইতে থাকে । এই 
ডোঁব! অবস্থাকেই আত্মস্থ তাঁর ঝলে। 


মুরশীদাবাদ বাংলার প্রাচীন রাজধানী । তথ! শ্রীহস্ত- 
লিখিত আত্মপরিচয়ে “মুশাঁধাতাধ, রাঁঝ.।” পতিতপাবনী 
হ্রধূনী পশ্চিগ দিকৃ. বিধৌত করতঃ কত না! অতীত গাথা 
গ।হিতে গাহিতে বীচিমালা সহ হেলিয়। ছুলিয়৷ চলিয়াছে। 
গার ই কুলের কত না শোভ1! পুর্বতীরে নবাবের 
বাজধ[নী, পশ্চিম তীরে শীভ্রডাহাপাড়াধাম। শ্ীদীননাথ 
বঙ্গাধিকারীর সভাপগ্ডিত। বামাদেৰী সহ ডাহাপাড়ায় 
অবস্থান করেন। 


সাধারণ মানুষের মত আচার ব্যবহার বাহাতঃ গরিদৃষ্ 
হইলেও তাঁছারা যে.সাধারণ জীব হইতে সপ্পূর্ন পৃথক ধরণের, 
তাহা অন্তদূ্টিসম্পন্ন মামুব ঝতাত বুঝিব।র দাধ্য কোথায়? 
গঙ্গার তীরে অনতিদূরে ছুই জনে বাম করেন! দীননাথ 
হ্যায়ের পশ্তিত। ভাগবত-শান্ত্রে প্রগাঢ় রতি। সকালে 
বিকালে চতুষ্পাগীতে ছাত্রগণ সহ 'ধ্যাপনা করেন। মধ্যান্কে 
ও রাত্রে নি-জ শ্রীমন্ভাগবত পাঠ ৪ ব্যাখা করেন। শ্রোতা 
একজন মাত্র, তিনি পতিগপ্রণা বামাদেবী! নন্দছুলাল 
গোপালের কথা গাথা শুনিতে শুশিতে দেবী আবিষ্ট হইয়া 
নয়নজলে ভাদিতে থাকেন। কত ভাব, কত স্থৃতি, কত, 
কল্পন। পর পর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয় ঠাহাকে কে|ন্‌ যেন এক 
্প্নরাঞ্যে লইয়া যায়। কখনও ননী চুরি করিয়া প্রতিবেশীর 
ঘরে উৎপাত করিয়াছে বলিয়া দড়ী লইয়া! বাধিতে যান, 
অমি *তৌর্ঘা বিশঙ্কিতেক্ষণং* পুত্রধুণ দর্শন করিয়! ন্মেহবশতঃ 
কোলে লইবাঁর জন্ত হস্ত গ্রারণ করেন। কখনও সর- 
নবনী গঞ্চলে বাধিয়া, কখন গোঠের খেলা খেলিয়৷ নীলঘণি 
আমার ঘরে ফিরিবে ভাবিয়! স্নেহলিক্তনেজে সহত্রবার পথ- 
পানে তাকাইতে থাকেন। 


আঙ্জিন। 

হঠাৎ গ্রকতিস্থ হইগ। কে দেখিল ভাবিয়া আত্মমন্বরণ 
করেন। 

“নেন বিরঞ্চে। ন ভবে নস্ররপ্যঙ্গ সংশ্রয়] 
গ্রাসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ গ্রাপ বিশু্তিদাৎ ॥% 

_ক্লোক শুনির। দেবী কপালে করাঘাত করেন। 
কথনও “কষ্ কঞ্চবিনাক্ষ তাত এহি জ্তনং পিব' বলিয়। 
ডাঁকিতে থকেন। 

“হে! তাগ্যং অহ! ভ।গ্যং নন্দ গোঁপ ব্রজৌকসাং, 

যন্ত্র পরমানন্দং পুণব্রন্ধ মনাতনং ।' 

- পড়িতে পড়িতে ধীরাগ্রগণ্য দীনন।থও অস্থির হইয়া 
পড়েন। কখনও হ্বপ্র দেখেন গোপালকে বুকে চাপিয় 
গুইয়া আছেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া! পুজায় বসিয়া নন্দ কিম- 
করোথ ব্রহ্ধণ ত্র এব মহোদয়” ভাবিতে ভাবিতে চোখের 
জলেই কারা শেষ করেন, মুখে মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। ব্রাঙ্গ 
মুহূর্তে ্নত্যব্রতং সত্যাপরং ত্রিদত্যং সত্ম্তবোনিং নিহিতঞ্চ 
সন্তে। সত্তাত্য সত)ামুতপত্যনেজং লত্যাত্মকং ত্বাং শরণং 
প্রপন্নাঃ*- পড়িতে পড়িতে শযণ তাগ করিয়া দীননাথ 
বামাদেবীকে ডাকিয়া ভোলেন। উভয়ে গঙ্গার ঘাটে স্গান 
৪ সন্ধ্যাবন্ধন। করেন। হরিকথা ছাড় অগ্ত কথা আলে।চনা 
নাই, ভাগবত ছাড়া আন চিভ্তা নাই। আজ কুচ কথ 
বরিতে বলিতে উভরে দুমাইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ শেষ 
রাখ্রে ঘুম ভাঙগির। গেল | উভয়ে কৃষ্চকথা বপিতে লাগিলেন। 
আর ঘুম হই ন| | 

রাত্রি শেষ হইয়াছে। শুক্লানবমীর চন্ত্রকল] পশ্চিমা- 
কাঁশে ডুবু ডুৰু হুইয্নাছে। দিক্দকল প্রদন্ন হইয়াছে। 
 পৃবাকাশ অরুণরাগে ঈষৎ গিত হইয়াছে । আজ জগতের 
ভাগা পরিবর্তনের দিন। বনরাঞ্জি পুষ্পন্তবকে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে! গ্রদন্নসলিল! ভাগীরথী কমল দলে শোভাময়ী 
হইয়াছে । পন্সগন্ধে ভরপুরঃুহইয়া সুথস্পর্শ মলয় মারুত মৃছু- 
মন্দ প্রবাহিত হইয়া কোন্‌ এক মঙ্গলবার্ত। যেন দিগ.দিগন্তে 
ছড়াইয়। দিতেছে । চাদ হুধি দেখাদেখি হয় হয়। ছুইদ্দিকে 
হিহ্বুল মাখাইয়! প্রক্কৃতিদেবী গঙ্গার তরঙ্গে রঙ্গে গগিয়| 
পড়িয়াছেন। ছটা পাঁচটা উজ্জ্বল তারকা শুভযোগের 
প্রতীক্মায় রহিয়াছে। মেষে নুর্্যদেব, তু গুরুদেব, ধরণী 
নুপ্রসন্না এমন সময়ে গঙ্গার ঘাটে আদ্রৰপনে দীননাথ ও 
বামাদেবী। উভয়ে আত্মস্থ ।। 


১৪ 


“অম্িস্্র নিমাই গৌন্পহল্ি লুক 
আতঙ্দীক্া।ল আক্ষাথ? 


“কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ দৃঢ় স্ধকাল আছে। 
যে ষৈছে ভজে তারে তারে ভজে ছে ॥। 


শ্াগীতাগ্র হুঙ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞ। করিদাছেন “থে যশ! 
মাং প্রপদান্তে তাং স্তসৈব ভঙ্জাম্যহং।' পুভ্ররূপে তাঁচাকে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পৃষ্সি আর সুতপা। ক্রমে উচ্চ 
হইতে উচ্চতর অধিকার দিতে দিতে তাহাদিগকে ব্রজরসের 
অধিকারী করিলেন। “ন পারছ়েইহং বলিয়৷ ভক্তের ভক্তির 
স্বরে চিরবীধা রহিয়ানছন। গৌরনধপে গ্রাতিজ্ঞা 
করিয়াছেন__ 


“পৃথিবীতে আছে যত 'নগরাদি গ্রাম । 
সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম।” 
শচীমাতাকে সাত্বনা দিয়া তঙ্গীকার করিয়াছেন, 
“ভ/।র? ছুই জন্ম এই সংকীর্ভনারস্তে। 
হইব তোমার পুত্র শামি অবিলক্ষে।” 
বিরহাঁকুল ভত্তগণকে ক হিয়াছেন,__ 
“এই মত আরও আঁছে দুই অবতার 
কীর্ডন 'আনন্দরূপ হইবে 'জমার। 
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে। 
কীর্তন করিবে মহান্থখে আমা সঙ্গে ।” 


পুর্ব পুর্ব্ব সকল কণা এককা'লে মনে উদয় ভ্ইল। 

জীবজণংকে প্ররেষ দান করিতেই হইবে । “আমা বিশু 
অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে” পাপতাপক্রি্ট জীবের পাপ- 
তাপ কাঁলিম। ধুইয়া সুছিয়া অমূল্য প্রেমধনে ধনী করিতে 
ভধিকাঁর তো আর কাহারও নাই! এবার ব্রজপ্রেমদাঁনে 
মকলকে ধন্ত করিব। প্এশ্ব্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ 
মিশ্রিত । তরশ্ব্য;য শিথিল প্রেমে নহে মোর গ্রীত।৮ এবার 
আর কাহাকেও বাকী রাখিব না। বাৎসল্যময়ী জননীর 
নিকটেও প্রতিজ্ঞ করিয়াছি প্রিয় ভক্তগণের কাছেও 
অঙ্গীকার আছে। খণ দেন! প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার সব এক 
কানে মনে হইল। দেনার দায়ে দায়বন্ধ হইয়। লীলা রস- 
রাজ ধার শোধিতে জাদিলেন। 

দ্বন্ধু বলে খত লিখিলে ধার শোধিতে এলে তাই ।” 


শুভ জন্মোৎসবস্প্বৈশাখ ১৩৩৭।] 


“গাঁভীল্লপ অশ্রু চাদে স্তা” 


পভূমিবৃর্িনৃপব্যাজদৈত)!নী কশতাধুতৈঃ | 
আক্রাপ্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ। 
গৌভু ত্াশ্রমুখীথিক্না রুদত্তি করুণং বিভোঃ | 
উপস্থিতাস্তিকে তশ্মৈ বামনং ্বমবোচত ॥৮ 
( শ্রীমন্তাগবত ) 
অসুরের অত্যাচারে পাপভারাক্রাস্তা ধরিত্রী প্রপীড়িতা 
ইয়া গোরূপ ধারণ করতঃ খিশ্না ও ভশ্রুমুখী হইয়। ব্রহ্ম! 
'মীপে আপনার বিপদ্রকাঁহিনী নিবেদন করিশাছিলেন। 
দ্ূবগণকে সম্বোধন করিয়। পৃথিবী কহিলেন__ 
*তডভুরিভা রপীড়্ভ। নশ'ক/ম)মরেশ্বরাঃ 
বিভর্ত,মাত্/নমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ। 
ক্রিয়তাং তন্মহাভাঁগ! মম ভারাবতাঁরণৎ। 
যথা রসাঁতলং নাহং গচ্ছেয়মতি বিহ্বল! ॥/” 
( বিঞুপুরাণ ) 
হে দেবগণ, তোমরা আমকে রক্ষা কর; আমি যেন 
চারাক্রাত্ত হই) রমাতলগ!মী না হই। দেশগণ সহ ব্রহ্মার 
গার্থনায় গোলোকটিহারীর আনন টপিয়াছিল। এই গেল 
শীমস্কাগবতোক্ত পৌরানিকী বার্তী। বিংশ শতাব্দীর ভীষণ 
বঙগানের যুগে তথাকথিত শিক্ষিত সপ্্রদায়ের 'নকট এটা 
॥কটি নিরেট আষাঢ় গল্প। তাহাদিগকে ইহার মতাত। 
দদয়ঙ্গম করিয়। দিবার মত উপকরণ আমার নাই ; কারণ 
মু জগতের অস্তত্ব বা তাহার কার্ধযকারিত! সম্বন্ধে যাহার] 
দনাস্থাবান্‌ তাহাদিগকে এই লব তত্ব বুঝান কঠিন ব্যাপার 
তবে স্থুলতঃ ব্যাপারটার তাৎপর্ধ্য এইভাবে নির্ণয় কর 
1য় যে জগতের একটী শোচনীয় বা অধঃপতিত অবস্থা দেখিহা 
ন্নতসন্থা মনীষিগণ প্রাণে ব্যগ| অনুভব করিতে লাগিলেন 
৪ ইহার গ্রতিকারকল্পে অনন্তসাধারণ কোনও শক্তির 
মাকিরভভীবের জন্ত সতত প্রার্থনা! করিতে লাগিশেন। ভক 
গখিয়াছেন এস এন দয়াধার, মলিন হাদয়ে। হের গো 
ড়ায়ে, উদ্ধমুখে নারীনর |” উৎপীনড়তা গোরপা ধরিত্রীর 
চশ্রুবর্ষণ অর্থে, অত্যাচারিত মাঁনবণমাছের অবস্থ। সন্দশনে 
কতীমস্তানগণের কাতর প্রার্থনা,এইরূপ বুঝিতে পারি। মুল 
কথ| এই যে মায়াবীশ অ্ নিত্যপুরুষবর যেমন শ্বকীয় যোগ- 
মায়ার আবরণে সামান্ত মান্গুষরূপে ধরায় নামিথা খেলাধুল। 


০৫ 


আজক্িন, 
করেন, বিশাল ধরিত্রীর অপিষ্ঠাতী দেবী 9 তেমনি নিখিগ 
বিশ্বের সম্ত্রানগুলিকে বুকে ধরিয়া অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক রাহ 
গ(ভী সালিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন । 

“শোচত্যশ্রুকণ সাধবী ছুর্ভগে বোজ ঝিতা সতী। 

অব্রন্মপ/ নৃপব্যাজাঃ শুদ্র। ভোক্ষ্যস্তি মামিতি ॥" 

( শ্রীমস্থ।গবন্ত ) 

ধরণীদেবীর এই অশ্রু মোচন নিত্য। যুগে যুগেই 
প্রুপঞ্চে তাহ। প্রকট হয়। শ্রীধর স্বামী লিখয়াছেন * হত্র 
তাবৎ প্রথমং ভগবদবতারকারণম্‌ ।” শ্রীল নাতন ও চক্র-স্তা 
বিশ্বনাগ বলিয়াছেন, “তত্র তাবৎ ভগবদবহারে প্রসিদ্ধ- 
কারণম্‌।” যদ। ধর্শস্য গ্লানির্ভবতি তদাত্মানং হাজ।মাহৎ, 
ইন! যদ্দ সত্য হয়, তবে গ্ল/ণিকালে 'ত্যাচারিতের 
আঅত)|চার-নিধেদন সত্য ন। হইবে কেন? এই নিব্দেন 
ভ[ুত্দন স্ুলে যেমন সত্য, মুল৪ তেমন সত্য, গ্রক।শও 
তেমনি সত্য । বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ব, দেবকী পরাভক্কি। 
উভয়ের মিলনে শ্রীকৃষ্ণের আাবির্াব।; কংস পাপান্ধকার, 
প্রীরুষ্ণ তাহা বিনাশ করেন)--এই স্থুল বাখ্যাও খেমন সভ।, 
সুল্ম বাধ্যাও তেমনি মত্য ; আবার একদিন গ্রাপঞ্চে যে তা। 
গ্রকট হইয়াছিল তাঁহাও তেমন সত্য । বর্তমান জাগতিক 
অবস্থ। দেখিঘা। কে জন্বীক্ার করিবে যে অপরিমিত ক্ষমতা- 
বান্‌ কোন বিরাট ইচ্ছাশক্তি না হইলে, এই ঘোর তমসাচ্ছন 
ভড় 'বিজ্ঞানের যুগে সঙধন্ম ও প্রেমধর্ম স্থাপন পুর্বাক 
সারা জগতময় প্রকৃত শাস্তিসংস্থাগন কখনই সম্ভবণর নহে! 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রকূত ধর্্মপিপাস্থ নিঃস্বার্থ জগৎকল্যাণ- 
কামী মহাক্মাগণ বছদিন হইতে এস এন বলিয়া যে তাহাকে 
ডাকিতেছেন, কেহ বা পান্য অর্থ) লইয়৷ দাড়াইয়াছেন, কেহ 
বা যুক্তকরে মুক্তক্ে আগমনী গাগা গাহিতেছেন। দৃপ্ত 
ভন্ুরের শাসনে বর্ণশ্রমধন্ম উচ্ছন্নপ্রায় হইলে ধরাঁদেবী 
বিমর্ষ ও বিষ হইয়! পড়িলেন। গাভীরপ ধারণ করতঃ 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। একটি নৃশংস ব্রাহ্মণ ভাহাকে 
পাইয়া জমি কর্ষণার্থে নিযুকক করিলেন। গাভী হইয়া জমি 
চাস, তাহা! আবার ব্রাঙ্মণের হাতে ! শোচনীয় অবস্থার কথ! 
ভাবিয়া ধরণীর ছঃখের আর অবধি নাই । 

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড হূর্য/, প্পৃহণীয় চন্দ্রমা । দিনগুলি 
ভীষন গরম। কাহারও কোন কাজ কর্ম করিবার সামর্থ/ই 
যেন তখন থাকে না । কবি লিখিয়াছেন 'উৎপ্লুত্য ভেক- 


আক্িনা 


ভূষিতন্ত ভোগিনঃ ফণা পত্রন্ত তলে নিষীদতি |” শেষ রাঁত্রটি 
কেবল মনোরম। নিশাঃ শশাঙ্ক গত নীল রাজয়ঃ' তাহাই 
মানুষের একমাত্র প্রিঘ। রাব্রশেষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া 
ব্রাঙ্গণ অন্ত এক বলদের সঙ্গে ধরণী মাঁতাকেও মাঠে টানিয়া 
লইয়! গেল। হাল টানিতে টানিতে 'দ্রবী অত্যাচারের কথ! 
ভাবিতে লাগিলেন। “কলৌ তু ধর্ম পাদ।নাৎ তুর্যযাংশঃ 
অধর্দমহেতুভিঃ” কোঁন মতে এক পায়ে ভর করিয়! অতি কষ্টে 
চাঁষ করিতে লাগিলেন আর নির্দয় ব্রাঙ্মণ তছৃপরি ভীষণ 
কশাধাত করিতে লাগিল। কাতর! ধরিত্রী ছুঃখের কথ। 
ভাবিতে লাগিলেন__ 
«কলো কাকিনিকেহপার্থে বিগৃহৃত্যক্ত সৌহৃদাঃ। 
ত্যক্ষস্তি হি প্রিয়ান্‌ গ্রাণান্‌ হিঘ্যন্তি স্বকাঁনপি ॥ 
ন রক্গিয্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাৰপি। 
পুতান্‌ ভীর্যযঞ কুলজুং ক্ষুদ্বাঃ শিশ্বোদরস্তরাঃ ॥ 
(শ্ীমস্ভাগবত ) 
হাঁয়রে ঘোর কলি ! বিশটি পয়প।র জন্ত বিরোধ করিয়া 
মানুষ নৌন্বপ্ পরিত্যাগ করিতেছে, নদীয় প্রিয় প্রাণ বিনাশ 
করিতেছে, আজ্মীয়গ্বনকে হত) করিতেছে । দিনের 
পর দিন জীব এত নীচাশয় হইতেছে ধে বৃদ্ধ পিতামাতাকে 
রক্ষ! না করিয়া কেবল শিক্োদরপরায়ণ হইয়া জীবন 
কাটাইতেছে। হায়, হায়, হায়রে বলিয়৷ দেবী ৰিপদ্বারণকে 
স্বরণ করিতে লাগিলেন। 
বন্ুক্ষণ পরে উধালোক সমাগত দেখিয়! ক্লান্ত ব্রাহ্মণ 
হাল ছাড়িয়। অদুরে বৃক্ষতলে তন্দ্রাতুর হুইয়া পড়িল। 
বনুন্ধর! দেবী তৃষ্ণাতুর৷ হইয়া! কোনমতে গঞ্গাতীরে উপনীত 
হইলেন। ঘাটে সাক্ষাৎ ব্রহ্গা ব্রহ্মাণীর মত দম্পতীবুগলকে 
ধ্যানস্তিমিত সন্দর্শন করিয়। সেই পুরাতন স্মৃতি নূতন হইয়া 
উঠিল। দুঃখ-নমুদ্র যেন ফুলিয়া৷ উঠিল। ছটি গণ্ড বহিয়া 
অবিরল পারায় পবিত্র অশ্ররাশি বঝর্ঝর্‌ ঝরিতে লাগিল। 
গাভীরূপা ধরণী কাঁদিতে লাগিলেন-_ 
'যন্লামধের়ং ভ্রিয়মাণ আতুরঃ 
পতন্‌ খ্খপন ব| বিবশে! গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্ত কর্পার্গল উত্তমাং গতিং 
গ্রাপ্পোতি বক্ষ্যন্তি ন তং কলে জনাঃ॥, 
আছে! কি পরিতাপ ! যাহার সর্বম্ঙগলপ্রস্থ নামটি 
, একটিষার গ্রহ করিলে পতিত, প্বশিতঃ শ্রিপ্মাণ আতুর 


৯৬ 


পর্ধ্স্ত উত্তম! গতি প্রাপ্ত হয়, হতভাগ্য কলির জীব 
সেই দয়াল ঠাকুরের নামটি মুখে উচ্চারণ করে ন|। 
*ন তং কলো জনাঃ”, “ন তং কলৌ অরনাঃ” বলিতে বলিতে 
উন্মাণিনী ধরণী মাজ অঝোরে ঝুরিতে ল/গিলেন। কুনু 
কুলু করিয়া! কলনাপিনী অধকানন্দ।ও যেন তার কান্নায় 
সাড়া দিয়া দেই তপ্ত অশ্ররাখি বুকে লইয়। দর্তের 
অন্বেষণে দ্রুত গমনে ছুটিতে লাগিল । হা প্র! শ্রীচরণে 
জন্ম দিয়াছ, এই বুকে কত খেলিয়াছ, এই তটে কত 
নাচিয়ছ। আজ ন্ুদীর্ঘ চারি শতাব্দী বুকের ধন বুক 
ছাড়! হইয়াছে, ভাবিয়৷ ভাবিয়া! ডাকিয়। ডাকিয়া পাগপিনী 
মন্দাকিনী আলুথালু হুইয়৷ পড়িন। সমছ্ঃখিনীকে দেখিয়! 
ভার আরও ভারী হইয়া উঠিগ। শত সহআ তরঙ্গচ্ছলে 
হৃদয় সহস্র সহ থণ্ডে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 

নুধারাশি লইয়া সুধাকর মঘ! নক্কত্র সঙ্গে পারাঁনিশি 
ক্রীড়া কৌতুকে কাটাইগ়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়। পড়িয়াছেন। 
ধরার বুকখানি শীতল করিবার জন্য সুনিল জ্যোৎল্না 
সঙ্গে গলিয়া গলিয়া চন্জদেব গার তরগ্গভাগ! যুকে পড়িতে 
ল[গিলেন। 

মাতৃগঠরে যেনন রজ-বীর্ষের মিলন হয) আগ গাপত'প- 
নাশিনী ভাগীরথীর কোণে তেমনি গাভীর শশ্রুর সঙ্গে 
চন্দ্রের সুধার অগ্রাক্কৃত মিলন ঘটিন। শুভ ম|হেন্দরক্ষণ- 
পুষ্পবস্তযোগ একই কালে উদয় হইল। ভাবময় মৃষ্তি 
পরিগ্রহ করিলেন। হরিনামরূপ নামী মহামহাবিগ্রং 
গ্রহণ করিলেন। ন্বর্গে ছুন্দুভি বাঞ্জিলঃ দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি 
করিলেন। দিদ্ধ বিদ্ভাধর) খধি তপস্থিগণ ওর জয় রব উচ্চারণ 
করিলেন। পঞ্চগ্রহ তুঙ্গে উদর হুইসেন, গ্ষেতুসঙ্গে অষ্টম 
স্থানে রহিয়া শনিদেবও কুদৃষ্টি পরিত্যাগ করঙঃ শুভগ্রহ 
ইইফ়া বিরাঁজ করিতে লাগিলেন। এই মপুব পুণামুহুর্তে 
গঙ্গার কুলে হরিনাম মূর্ত হইয়া অনিন্দান্ুন্দর একটি সোণার 
কমলের মত দিব্য লাবণ্যময় অপ্রাক্কৃত শিশুরূপে ভাদিতে 
লাগিলেন। আহ্লাদে আতঙ্মগর! জাহুবা প্রসনোজ্ৰবগ বনে 
সেই হারাধন গোলে।করতন বুকে লইয়! ন[চিতে নাচিতে 
যে ঘাটে ধ্যানগ্থ দম্প তিযুগস গে।পালের হচিন্তায় তন্ময় হইয়! 
বাহ্জ্ানশৃন্ত অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, দেই ঘাটের দিকে 
উলিলেন। 

 জন্মরহণ্ড তত্ব লিখিতে বসিয়া বেশ এক কাব্ব 


গুভ জল্মোংসব-_বৈশাখ, ১৩৩৭ । 


উপন্তাস হইল, একথ! আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এক কথায় 
বলিয়া! উঠিবেন-_তাহা! জানিয়ও লিখিতে বাধ্য হইলাম। 
প্রথম কাবা নবমীর ছঃখ, দ্বিতীয় গাভীর কান্না, তৃতীয় 
টাঁদের স্থধা। গাভীর অশ্রু সম্বন্ধে ছু'এক কথা বলিয়াছি, 
এখন নবমীর কথা আর চাদের কথ। একটু আলোচন৷ 
করিব। 

মনে করুন, একটি শুভ দিনে একটি শুভ ঘটন। ঘটিল। 
ব্যাপারটিকে আমরা ছই ভাবেই ৰলিতে পারি; অমন শুভ- 
দিনটি বলিয়াই এমন সুন্দর ঘটনাটি ঘটিল বা অমন সুন্দর 
ঘটনাটি ঘটিল বলিয়াই দিনটি গশুভ। সাধারণতঃ উন্নতসত্বা 
সাধু মনীষিবৃন্দের ও অবতারের জন্মঙ্গণটী অতি শোভনীয় 
থাকে । বলবান গ্রহ সকল উচ্চন্থানে বিরাজ করেন। 
শ্রীশ্রগ্রতুবদ্ধর আবির্ভাব কালে পাঁচটা গ্রহই তুঙগস্থানে ছিল। 
শ্রীসীতারামের জন্ম কালেও রূপ ঘটিয়াছিল। একথা শাস্তে 
আছে, তথাহি শ্রীপঘুভাগবতামূতে-_ 

£উচ্চস্থে গ্রহ পঞ্চকে সুরগুরৌ মেন্দৌ নবমযাং তিণো 

লগ্নে কর্কটকে পুনর্বন্ধূতে মেষং গতে পুষণি। 

নিদ ্ধং নিখিলাঃ পলাশদমিধে! মেধ্যাদযোধ্যারণে 

রাবিদ্ূতিমভভূতপুর্বববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ |" 

নবমী একটা তিথি । চন্দ্রের কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি 
হেতু '& তিথিটা তয়। এক মান পর পর সেই একই পদমী 
তিণি ফিরে ফিরে আসে বটে, কিন্তু ন্তান্ত গ্রহগণের গতির 
বৈলক্ষণাবশতঃ তুঙগস্থ গুর্বাদি পঞ্চ গ্রহ মহ একই কালে 
নবমী কচিৎ উদয় হয়। অগণিত গ্রহনক্ষজের অনন্ত গতি 
একটী প্রাকৃতিক ব্যাপার (16100296101), প্রকৃতি প্রাণ- 
বতী না হইলেও ক্রিয়াবতী। সেই শুরু] নবমী দহ তুক্গস্থ পঞ্চ- 
গ্রহের মিলন ঘটাইতে প্রক্কৃতির একট! চেষ্টা--তাহাই নবমীর 
কানন! । ফাল্গুণী দোলপুর্ণিমায় একবার এরূপ হইয়াছিল, 
নবমীতে হর নাই, তাহাই যেন পূর্ণিমার সঙ্গে নবমীর দ্বেষ। 
দেই চেষ্ট৷ মাজ ফলবতী হইল! তাই এত আনন । একটা 
ফুল ফুটাইতে প্রকৃতির কত চেষ্টা! একট! বীঞ্কে লইয়া 
থাটিতে খাটিতে যে দিন কৃতকাধ্যত। লাভ করে, সে দিন 
হাসিরাশি আর চাঁপিয়া রাখিতে পারে না। এত চেষ্টার 
পর আজ সেই নবমী আবার আসিয়াছে, অতএব ভগবান্‌ 
আদিবেন) তাই প্রকৃতির অত আনন্দ, ফুলে ফলে গঙ্গার 
কোলে তাই অত শোভা ঢালিয় দিয়াছে। 


১৫ 


আজি 


তারপর চলর স্ধার কথা। গাভীর অশ্রু যেমন জাগতিক 
ধর্মবিপ্রিব বুঝায়, চত্ত্রের সুধা তেমনি শাস্তিদাতাঁর আগমন 
বুঝায়। জগতের হ:খ দেখিয়। টার্দের মত কমনীয় কান্তি 
আশ্রয় করতঃ এক নবশিশু আবিভূতি হইলেন। রঙ্গিক 
ভক্ত যাহারা, তাহার! আর একটু সরস করিয়া বুঝয়া লউন। 
এ যে সার্ধ চব্বিশ অক্ষর সার্ধ চব্বিশ টাদ স্বরূপ আমার 
কালাচাদ, এ চাদ আজ তাঁপময় ধরার বুকে গলিয়া 
পড়িলেন। 


তথাহি প্রীচৈতন্তচরিতামুতে-_- 


“কাম গায়ত্রী মন্্ররপ, হয় কৃষের স্বরাপ, 
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়, 


ভ্রিজগত টেল কামময়। 
সথি হে রুষ্ মুখদ্বিজরাজ | 
কু বপু পিংহামনে, বগি রাজ্য শাসনে, 
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ 
ছুই গণ্ড স্ুচিকণ, জিনি মণি দর্পণ, 
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি। 
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দ 
নেই এক পূর্ণ চন্দ্র মানি || 
কর নথ &।দের হাট, বংশীর উপর করে নাঁট, 
তার গীত মুরলীর তান। 
পদনখ চন্জগণ, তলে করে নর্তন, 
নৃপুরের ধ্বনি যার গান। 
নাচে মকর কৃগুল, নেত্র লীলাকমল, 
বিলাসী রাজ1 সতত নাচায়। 
ভ্রধন্ু নাসা-বাণত  ধনুগুণ ছুই কাঁণ, 
নারীর মন বক্ষ বিধে তায়॥ 

এ চাদের বড় নাট, পশারি চাদের হাঁট। 
বিনি মূলে বিলায় নিজামূত। 
কাঠোন্রিত জোৎনগামতে, কাহাকে অধরামুতে। 

সবলোক করে আপ্যায়িত ||% 
আজ নিখিল ভীব জগতকে আপ্যায়িত করিতে গাভীর 
অশ্রু সাশ্রয় করিয়৷ বা জীবছুঃখ কাতরতায় বিগলিত-তনু 
হইয়া গঙাজে।তে ভালিতে লাগিলেন। 


৫ 


অবনত আধুনিক বৈষ্ানিক বীর আমার কোন কথাই 
শুনিবেন না। চন্দ্র একটা জড়পিও তার জ্যোতিও নাই, 
স্থধাও নাই, তাঁর কমনীয়তাই কি "সার সাধ চাব্বিশ ন! 
হউন সাত শত থাকিলেই কি, তার শাবার গলে পড়াই 
কি? অব সে নকল যগ্ত্রদি সাহায্যে বর্তমানে চল্ের 
স্বরূপ বিঙ্গেষিত হইয়াছে, তাহ যদি অন্্রাস্তই ধরিয়। লই, 
তবে চীদকে একটী জ্যোতিহীন জড়পিগ্ড বলিতে হইবে বটে, 
কিন্ত এ আলোগুলি তাহার নিজেরই হউক, আর নুর্ধ্য- 
ঠাকুরের ধার দেওয়াই হউক, নিদাঘ নিশিতে নিশাপতির 
রমণীয় রূপথানি যে মনোনয়ন ন্িপ্চকর ও হৃদয়জুড়ান তাহা 
বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক মাত্রই অন্ুতৰ করেন। ওর পানে 
একটাবার মাত্র তাঁকাইলে বিরহী প্রেমাম্পদ যে আর নয়ন 
1ফরাইতে পারে না, একথা অস্বীকার করিবার যো লাই। 
ফপিত জ্যোতিষ চন্দ্রকে সকল মনের অধিপতি ধরি] 
এতাবৎকাল হিসাব নিক।শ করিয়া আমিতেছেন, কই, 
কোন কালে কেহ হে তাহাতে কোনরূপ ভূল ধারঠতে 
পাঁরে নাই। জন্মকালে চন্দ্রাথিষ্ঠিত রাঁশিই একটা মানুষের 
সমগ্র জীবনটা চালিতে করে। কেবল মনের উপর নহে, 
যাবতীয় গধধীর উপরেও চন্দ্রের রাজত্ব। 

“তেনৌধধ্যঃ সমনভভূতা যাভিঃ দন্ধার্য।তে জগং, 
স লন্ধতেজে| ভগবান ব্রহ্মণা বদ্ধিতঃ স্ব৪ং |” 

এগলে ব্রহ্ষণ। অর্থে নুযেটণ বলিয়া টৈজ্ঞানিক তথোর 
সঙ্গ মিল রাখা যায় বটে, কিন্তু ধান্তাদি ওষধীবুদ্ধির হেতু 
যেচচ্জ্র তাহ! হ্বীকার না করিয়! গত্যন্তর নাই। ওষবীর 
বিকার বিশ্বের যত কিছু সবই /মুল যে ওজঃ ধাতু তাহাও 
ওষধীর বিকার। তাই তারও এক নামচন্দ্র। অতএব 
বৈজ্ঞানিক মতে মত ঠিক রাখিয়াও আমরা বলিতে পারি, 
বিশ্বের যাবতীয় বস্তর যাহ। সারভূত, যাবতীয় মনের যাহা! 
অধিপতি শ্বরূপ, সেই মহাশক্তি মুর্তিমান হইয়া! ধরায় প্রকাঁশ 
হইলেন। কেন হইলেন? গাভীর অশ্রু দেখিয়া! গাভীর অশ্রু 
কেন? কলির জীবের ছর্দশার জন্ত ; সেই হুর্দশার কারণ 
কি? চন্দ্রের অভাব, মহাঁশক্তির অভাব, তেজোবীর্যাব্রহ্গ- 
চর্য্যের অভাব। প্রত্যেক অণুপরমাগুতি তাহাই দান 
করিতে। শক্তির্দানে নিখিল বিশ্ব সপ্লীবিত করিতে, মহা- 
মহাশক্তি এ যে মৃশীদাবাদের গঙ্গার কুলে সামান্ত শিশুর়পে 
ভাসিয়। টলিলেন। | | 


১৮ 


শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্ধীর সভ্যবৃন্দের জন্ঠই এত 
সব নীরস তত্বের অবতারণ। করিলাম। প্রভু-বন্ধুতে বিশ্বাসবান্‌ 
একনিষ্ঠ ভন্ক যাঁরা তাহাদের জন্য নছে। তাহাদের জন্ 
সোছ। কথায় যাহ! বলিয়াছি, তাহাই সুন্দর ও সত্য; কারণ 
শরণাগত একান্ত ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীপ্রভু নিঞ্জ জন্ম 
সম্থন্ধে এরপই প্রকাশ করিয়ছেন। ক্রমে তাহা ব্য 
হইবে। 


“ভাহাল্র মেক্রুগগ্াশ্রিত জ্্ু্গাগি 
ভিঅতজ্স-বিল্লাজিত হ্লস্-সল্লোজ 
ব্রিকুশ্ণিত কল্দিস্রা ৷” 

“তাহার” পদে লক্ষ্য না কগিজ্া “উভয়ের” বুঝিতে 
হইবে। “নুষুয়াদি' আদি পদে ইড়া পিঙ্গলা বুঝিতে হইবে। 
মেরুদণ্ডে তিনটি নাড়ী, ত্রিধারার মত সহম্রার হইতে আজা।- 
চক্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রহিরাছে। বামে ইড়া শঙ্খ চন্দ্রাভা, দক্ষিণে 
পিঙ্গল৷ সিত রক্তাভা, ইড়ায় চন্দ্রদেণ, পিলার নৃর্য্যদেব। 
তগাহি যোগ। এবে-_ 

“ইড়।চ শঙ্খচন্দ্রাভ) সতহত! বামে ব্যলগ্থিত। | 

পিঙ্গলা সিতরক্ঞা ভা দক্িণং পার্বমাশ্রিতা 1” 
তগ্থান্তরে-_ | 

“ইড়ায়াং সংশ্রিতশ্ন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকর” 

মধ্যে সুযুয়। সত্বাদ ত্রিগুণময়ী এক দিকে সূর্য্য, একদিকে 
চন্দ্রমা; সুরধযমার্গ হইতে বর্ষার পর্যাস্ত বিস্তৃতা। নুযুযা 
অগ্নিরপ!। তথাহছি ষট্‌চক্রভেদে-_. 

“মেরো। বাহাপ্রদে.শ শশিমিছির শিরে মবাদক্ষে নিষণে 

মধ্যে নাড়ী স্থযুয়! ত্রিগুণময়ী চন্্রসথধ্যািরূপা'_ইতি 
তথাছি যোগ স্বরোদয়ে-_ 

দনুষুন্া ভানুার্গেন ব্রহ্ধঘ।র ব)বঠিতা” 
ভ্রিতন্ত্র বিরার্জত হৃদর-সরোজ-_্বদয়ের 
মধ্যস্থলে চন্্র, নূরধঃ, অগ্রিক্ধপা ত্রিতন্ত্র ঝা নাড়ীত্রয় মিলিত 
হইয়াছে। | 
তথাহি কাণিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে__ 
গ্ত্রযণামথ নাড়ীনাং হৃদয়ে চৈকতা! তবেং।” 


হৃদয়ে অনাহত চক্র উদয়মান হুর্ষেচর মত সেই চক্রের 
প্রভা । তথাহি পানে স্বর্বণ্ডে_ 
“উদ্ভপাদত্য শঞ্চাশং হণিটক্রনন.হ 5২1৮ 


শুভ জন্মোৎসব-- বৈশাখ ১৩৩৭।] 


এই আঅনাহত চক্রই হৃদয়-সরোঁজ, ত্রিতগ্্র-মিলন-ভূমি। 

এই অনাঁহুত চক্রেই আনন্দময় পুরুষবর বাস করেন। শব 

বন্ধ তার স্বরূপ । শব ব্রহ্ম বা নাম বরঙ্ধময় পুরুষ জীবের 
এই চক্রে অবস্থান করেন। তথাহি তন্ত্রসারে-_ 
প্তদুর্ধেইনাহতং পরুমুগ্ধদা দিত্য শঙ্কাশং 


র সা রা ৬৪ 
শব ব্রহ্মময়ং শবোহনা হত শ্তত্র দৃহীতে 
সা ৪ ৪ এ 


আনন্দ দদদনং তত্ব, পুরুষাধিষ্ঠিতং পরং 1” 
মায়ান্ধ জীব সেই পুরুষের সন্ধান জানে না। জীবের 
নিচ্/ন্বরূপজ্জান হইলেই, সম্পূর্ণ আত্মস্থ ভাব আসিলেই 
সেই পরমস্বাধীর মন্ধান পায়। 
তথাছি তব্রৈব-- 
প্ধ্যানিনাঁং অথ সন্ত্রাণ/ং চিন্তঞুনন্ত পন্য চ 
যন্থাদাগরগ হৃদয়ং জল্মাদাদীতি গগ্ভতে |” 


আজ দম্পতীষুগল গঞ্গানীরে ধ্যানস্থ ; গোপালের কগ| 
'ভাৰিতে ভ'বিতে সম্পূর্ণ আশ্বস্থ ভইয়া পড়িয়াছেন। অনাঙ্কত 
চুক স্পন্দন থেলিতেছে । দেখিতে দেখিতে অনাভত 
পল্পদল বিকশিত হুইল। পরম পুরুষবর ভ্রদয়মণ্ডল 
উদ্ভািত করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। কি 
অপূর্ব মিলন) বাহিরেও যিনি ভিতরেও তিনি। "স্তরে 
পরমপুরুষরূপে অনাহুত চক্র আলোকিত করিয়া উদয়মান 
আদিতোর প্রভা মলিন করতঃ) আর-_বাছিরে 
গঙ্গাম্োতে স্ুধামাখ। তন্ন প্রারতশিশুরূপে ভাসমান হইয়া 
বিরাজিত। মুহূর্তে অন্তর বাহির মিলন হইল। উভয়ত:- 
প্রাজ্ঞ দীননাথ চোখ খুলিলেন। 

“গীতবর্ণ পঞ্চতত্বময়” ইতিমূল। 

অপপ্রাকৃত মহাভাবের মানুষ তিনি-__ প্রাকৃত মানুষরূপে 
মানুষের দ্বারে ছুটে আনেন যখন)তখন তাঁহাঁকেও দেশো চিত 
কালোচিত যুগোচিত শ্রীদেহ ও তৎকাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। 
শাস্ত্র লিখিয়াছেন-_ | 

*গৃহৃত্যনুযুগং তন্থু।” শিশ্ুরাজ লিখিয়াছেন--“কাস্তি 
কাদে হেরে কাস্তি।” প্রাকৃত জগতের কান্তি সেই বিমল 
অমল কান্তি দেখিয়া মলিন বিধঞ্জ, এ জগতের রূপ লাবণ্য যেন 
কত তরগীতিতে জড়সর হইয়। দুরে অতি দুরে সরিয়া 


দাহ] । 


অত্বাতিকন্না 


কেধল অস্রনেত্রে যুককরে গৌরব প্রদর্শন করে। দেই 
ভাবের মানুষের সঙ্গে এই ভাবের মানুষ মিলিতে পারে না। 
প্রভু শ্বয়ং বলিয়ছেন “জীবের ছিতের জন্য বিশেষ চিহ্ন লইয়া 
মানুষের ভিতরেও মানুষ হইয়। আদেন। লক্ষণে চিনে নিতে 
হয়।” মেইলক্ষণটী কি, পৃ্যপাদ গ্রন্থকার তাহাই ব্যক্ত 
করিতেছেন। লক্ষণ ছুই গ্রাকারের হয়, স্বরূপ লক্ষণ আর 
তটস্ত লক্ষণ। যে বৈশিষ্ট্য বশতঃ এক বস্তকে অপর বন্ধ 
হইতে পৃথক বলিয়। জানিতে পারা যায় তাহাই তাহার 
লক্ষণ। প্রত্যেক বস্ধর ছুই প্রকারের সত্তা আছে। তাহ 
আপনাতে আপনি যাহ। (10 15610, তাহা অন্তের জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হয় যে ভাবে। পাশ্ত্য দর্শনের ভাষায় ১০ 
1০05৩ 8 0196০655 [25051705 বল! হয়। শ্রীক্ীভগবান্‌ 
আপনাতে আপনি যাহ! তাহাই ভাঙার ১9১)০0৩ [2%15- 
£ত1০৪) তাহার নির্দেশই স্বরূপ লক্ষণ। অজ্ঞ জীবের ক্ষত 
গুডানের বিবযীভূত হইতে তিনি যেমন ভাবে প্রকাশ হন ব। 
ভীব ভাগাকে যে ভাবে জানে, ত।হাই তাহার তটম্থ অঙ্দণ। 
পঞ্চ তত্বময়' পদটী দ্বারা স্বরূপ লক্ষণ ও “পীতবর্ণ” পদ দ্বার! 
তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন । উপনিষ্‌ গাঠিয়াছেন;“অবাঙ মনসো- 
গোচরম।* উপনিষদ্‌কে গ্রিজ্ঞাসা কর,তিনি কেমন 1 উপশি্ষিদ্‌ 
বলিবে- “যতো বাচ। শিবর্তন্ডে অপ্রাপ্য মনসাসহ ।* “নেতি? 
'নেতি' তিনি এ' নয়, তিনি ও, নয়, তিনি প্রাকৃত নামরূপ 
শবাম্পর্শগন্ধের অতীত। প্রারুত মন তাঠাকে জানে না, 
সদীমবাক তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । শ্রীমন্তাগবত- 
কার লিখিয়াছেন''সত্য পরং ধীমহি ।”তিনি সৎ্তিনি পরম। 
তিনি আছেন, অনন্ত বিশ্বে কেবল তারই পরম দত্বা। 
তিনি আছেন। পরম জ্ঞানম্বরূপ তিনি,আনন্দ-রস ঘন ঠিনি। 
শীঞজপ্রত প্রচন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "অনস্তানস্তময়।” 
অসীম অনন্ত ভাব তাঁর, অলীম অনভ্তরূপ তী'র, মহামছ।” 
ভাবরসেশ্বরেশ্বর তিনি। অতি অতি গম্ভীর সেই ভা'ব-বারিধির 
কুল কিনার! নাই। শ্রীপা্দ গ্রন্থকার লিখিলেন “পঞ্চ- 
তন্বময়”” ৷ এই পঞ্চতত্ব রহস্য আম্বাদন করিবার পুর্ব্বে একটা 
নীরস তত্ববিচারের অবতারণা করিতে হইবে । “অবাঙযানস- 
গোঁচরং” 'সত্যং পরং “অনস্তানস্তময়' ইত্যাদি উপনিষক্‌, 
শ্ীমস্তগবত ও ঞ্চল্রুপাতোক্ত উত্তরোত্তর গভীর গভীরতর 
স্বরূপলক্ষণ শানে স্ুনির্দিই থাকিলেও গ্রন্থকার শিশুরা 
মহেজ্রী সে নকল ভাবের পদ ন। লইয়া “পঞ্চতত্বময়' এইরূপ 


*১৬ 


স্বরূপ নির্দেশ করিলেন কেন? এইস্থলে রহন্ত হইতেছে এই 
যে, স্বরূপ ও তটস্থ বলিয়া যে দ্বিধ! লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; তাহা 
বন্ততঃ কিছুই নহে। প্ররুত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের স্বরূপটী 
যেকি তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই ! তাহা চিরগুপ্ত, 
চির অজ্ঞাত । স্ীত্রীপ্রভু যে কে, কেমন ও কি বস্ তাহা তিনি 
ছাড়া কেহ কদাপি জানিতে পারে না, পারে নাই, পারিবে 
না। অতএব তীাহাকে«বদ্ধু”না বলিয়। আমরা বলিব““জগন্ধদ্ধু 
অথব৷ আরও সত্য করিয়া বপিব “আমার বন্ধু।” ভক্তের 
কাছে তাহার প্রকাশ যাহ! তিনি তাহাই বলিয়া নিখিল শাস্ত্রে 
কীর্তিত ও গীত হইয়া আদিতেছেন। তিনি যেন একটা 
“ভাব” আর অনন্ত অক্ষৌহিণী স্ৃত্রি-সংসাঁধের আন্ত অঙ্গৌ- 
ভিণী জীব-হুদয়ে ধেন সেই ভাবের একটা “উচ্ছ্বাদ”। তিনি 
যে কেমন,জীব তাহ! জানে না) কদাপি জানিবে না, জানিতে 
বৃধ! চেষ্টা করিবে মাত্র । আমার নিকট তিনি কেগন, ভঞ্কের 
বুকে তাহার প্রকাশ কেমন, জীব কেবল তাহ'ই জাঁনিবে। 
জীত্রীপ্রভৃর শ্বরূপতত্থটী চির অজ্ঞাত । «আমার প্রভূ”? যিণি 
তিনি যে কেমন, কেবল তাহাই জানিবার শক্তি আমাকে 
দিয়াছেন। তাদাত্থয সম্বঙ্ধে কেবল তিনিই তীহাঁতে 
আছেন। তর্দিতর অন্ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট যাহ! কিছু, 
সবই অভেদ হইয়াও ভেদ-বিশিষ্ট। অতএব স্বরূপ- 
লক্ষণ জানিবার উপায় কোথায়? এই মনের দ্বারাই 
তাহার সেই মনের অতীত স্বরূপটী ধরিবার প্রয়াস বৃথ। 
নহে কি ?'নেতি নেতি' ছ্বার। কোন ভাব বস্কর (0১০9101$6) 
স্বরূপ নির্ণয় হয় না। “সত্যপরং” বলিতে গেলেই 
তটস্থভাব তাঁহাকে ম্পর্শ করে অর্থাৎ জীবের স্থান্ুভূতি 
তুলিকায় তিনি চিত্রিত হুইয়] পড়েন। তবে “অনস্তা নস্তময়' 
এই যে স্বরূপ ইহা সর্ববাংশে শ্রেষ্ট, নিখ্‌ত ও নিশ্খবল। কারণ 
তাহাফে বলিতে হইলে, এই শব্দটা ছাড়া আর গতাস্তর নাই। 
কিন্তু অঙ্জন্দীবের ব্যবহারিক জ্ঞানবন্তার মাঁপকাটীতে এ 
পাটা একটা নিরর্থক পদের সমান। শ্বঘুং প্রভূই নিজকে 
নিজে 'অনস্তানস্তময়' বলিয়। গ্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত 
সাধনাবিব্ীন লাধারণ জীবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। 
আধিকন্ত, অন্ততত্ব হইতে পৃথক্রূপে গ্রত্র প্রভুর তন্বটী বুঝাই- 
বার জন্তই লক্ষণ নির্দেশ, সেই প্রয়োজন “অনস্তানস্তময় পদ 
বারা সিদ্ধ হয় না। তত্বদ্শা পরমদয়াল গ্রন্থকার নিখিল 
জীবের চিগ্তপট যেন প্রতাক্ষ করতঃ সাধারণের সহজ -বোধাভাষে 
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তআক্ছিন্না 
তাহাকে ধরিবাব, বুঝিবার, জানিবার ও চিনিবার মত লক্ষণ 
নিংদশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'পীতবর্ণ পঞ্চতত্বময় কথাটা 
বাবহার করিয়াছেন। 

লীপ্লারসরাজ জীপ্রীগোলোকনায়ক শ্রীস্রীহরি। প্রাকৃত 
অগতে তাহার প্রথম প্রকাশ রসিকেন্দ্র চুড়ামণি 
রালরসেশ্বর শ্রীত্রীকষচন্জীরপে | ্রশ্রীধাম বৃন্দাবনের 
নিকুঞ্জগগনে রসাধিকারিনী ললিতাদি তারার হাঁটে 
আামচাদ প্রেমন্থধার বিকিকিনি করেন! দশমদশার 
বিরহ বেদনা বুকে লইয়! বৃন্দাবনচন্ত্রমসী পশ্চিমাচলে 
অন্তধর্ণন করিলেন। নবদ্বীপে গৌরশৈলে মহামিলন 
হইল। 

“রাই কুন্দ জলিতিকা, হ্ামসুন্দর বৃন্দিকা” বিরহ- 
প্রতাঁপে মহাযোগে যুক্ত হইলেন। আীনিতাই, অদ্বৈত, 
শ্রীবাস, গদ্দাধর- প্রতোকেই পঞ্চগোপীময় | (শ্রীহরি- 
কণ! প্রকটরতন্ত উ্রষ্টবা।) ব্রক্ধধ'ম রূপান্থারে নদীয়ায় 
উদ্দয় হল। নিষ্ভৃত নিকুঞ্জের প্রেমন্ধা জীবের হাতে 
তুলিয়। দিলেন। “হরেন্গীমৈব কেবলম্‌' এই মহামন্্ 
জীবের কাঁণে দিয়া পঞ্চতত্ব নীলাঁচল-অচলে লুকাইয়া 
রছিলেন। আজ ““ছুহু' ধাম দু ধাঁমের শকতি", মহা" 
মহাসন্মিলনে মহামহাকায় মহাবিগ্রহ প্রকট করিলেন। 
তথাহি শ্রীপ্রেমযোগ গ্রস্থে__ 

'রজলীলার পরিকর পঞ্চ সশ্মিলনে, 
পঞ্চভন্ব গৌরের প্রেম-গ্রচারণে। 
পঞ্চতস্ব একাধারে প্রেমের প্লাবন, 
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ ॥” 

অতএব সংক্ষেপতঃ সার কথায় «পঞ্চতত্বময়'* ইছাই 
শ্ীঞ্জ প্রভুর স্বরূপ লক্ষণ। 

“গীতন্বর্শ।” বর্ণঘবারা লক্ষণ বিনির্ণয় সর্বত্রই দৃষ্ 
হয়; তথ! “আমন্বর্ণ। জয়োহহ্ত” ইত্যাদি | ীপ্রীরাধাকৃষঃ 
ওপরিকরবৃন্দের লক্ষণ শীঞ্র প্রভুও বর্ণনার! বর্ণনা করিয়াছেন। 
“কক শ্তামব্ণ, চালিত গাছের পাতার রং, রাধিক1 ম্ব্বর্ণ, 
গিণি ও পাউণ্ডের রং, আর সমস্ত পরিকর বৃক্ষের রং | 

উক্ত সর্বা্র বর্ণ শঙটি উপলক্ষণ। বর্ণট সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ত। 
বর্ণদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানসে সর্ববাঙগ দর্শন হয়। শ্রীদীননাথ 
নয়ন খুলিয়া কি দেখিরোন? ভাম্ুকোটী-উজ্জ্ব্গ চক্জ্রকোটা- 
স্থুসীতল একট পীতদর্ণ অন্থুপ্জাক্ষ পরমরমলীয় শিশু । গঙ্গা- 


শুভ জক্মোৎসব "বৈশাখ ১৩৩৭ ।] 


দেবী সানন্দে সেই পরম শিশুটা দীননাগের হাতে তুলিয়া দিয়া, 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। 


*ত্বননপ্সিতি প্রেম জিতন্রণ 
কুল্লিবাল জন্য” 25 

আজ নবমীর ্গীণ উধালোকে একটি আলোর মান্ুম 
আধার জগতে নামিয়া আদিলেন-_-কেন? সেই অনর্পিতচরী 
ভক্তি বিভরণ করিবার জন্য । শত মহঅনর অর্পিত হইলেও 
দে মধুলিদ্ধু চিরমনর্পিত। শ্রীশ্রীহরিপুক্রষতত্ব জীব 
কেন, বিধিব্রহ্মদিরও চির অনাস্বাদিত। স্বয়ং আমুখে 
তাই বলিয়/ছেন যে ব্রজলীলার রপান্বাদন করিয়াছিল 
অষ্টপখী, গৌরলীপাঁয় রপাত্র ছিলেন দাড়ে তিন জন। ৪' 
সব লীলায় বিশেষ ক্ছু হয় নাই। এবার পরমধনের 
আস্বাদন দিতে প্র!ণধন ছুটিঃ] আদিলেন। এবার “গুরু 
তত্ব প্রকাশ হ'বে, ভাবের দ্বার দেব। হ,বে, ঘাট ঘাটে যমুনা 
ববে, লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার হবে'। প্রত্যেক জীব পনবমস্বামী 
শ্রীংরিপুরুষের সঙ্গে পরমানন্দে বিহার করিবে, বিশ্বের 
প্রত্যেক অগুপরমানুধু এ রদস্বরূপকে আন্বাদন করিবে-_ 
উহাই করাইবার জন্য উধাও হই ধরায় আপিশেন। 

“জনয” এস্থলে একটি এনুমান প্রমাণাশ্রঘ করিবার 
উদ্দেশে। ভাবুক গ্রন্থকার “জগ্ঠ' পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 
একটি শিশু জন্মিয়াছে শুনিলেই শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতগণ বলিবেন, 
প্রীক্তন-কর্ুফল ভোগ করিতে জঙ্মিয়ছে ; কারণ বিশ্বের 
যাবতীয় বস্তর উদ্তবের হেতু প্রাক্তন-কর্্ম। জীৰমাত্রের 
জন্মের ছেতু স্বকীয় কর্মবন্ধ-পাশ। 'আর শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মের 
হেতু «অনর্পিত প্রেম বিতরণ' | 

জন্মের হেতু যধন সম্পূর্ন বিপরীত, তখন তোমর। একটা 
অনুমান করিয়। লও। সাধারণ জীবের জন্ম জননীজঠরেই 
হইয়। থাকে । গর্ডাবামে কঠোর যন্ত্রণা, তাহ! নরকসশি 
উক্ত হইয়াছে। আীশ্রীপ্রহু যখন সাধারণ জীব হইতে 
সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, তখন তাঁহার জন্মের গ্রকারও বিভিন্ন হইবে ) 
ইহাতে আশ্চর্যযান্বিত হইবার কিছুই নাই | ইহাই জানাই- 
বার উদ্দেশ্যে “জন্ত” পদদটা ব্যবহার করিয়াছেন। জীবের 
ও প্রতুর জন্মের হেতুদবয়ের সম্পূর্ণ বিসদৃশত্ব দেখানই এই 
দন্ত” পদ প্রয়োগের তাৎপর্যয। শ্রীমন্তাগবতশান্ত্রও পুনঃ 
পুন: কছিঘাছেন প্জনা গুস্থং ভগবত” ! 


২৯ 


আজিন। 


“এবং জন্মানি কর্্মাণি হাকর্ত,রজনন্তচ। 

বর্ণযস্তি শ্ম কবয়ঃ বেদেগুহানি হৃৎপতেঃ ॥”১1৩1৩৪ | 
ষড়িজ্িয়ের নিয়ন্ত। হৃধীকেশ হইয়াও তিনি যে কি 
প্রকারে মাত্বতন্ত্র রহিয়! ইন্জ্িয়বিষয় গ্রচণ করেন, তাহ! 
্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে অনুমান করাও অদস্তব। ন্বামিপাদ 
শ্রীধর লিখিয়াছেন, “দূরাদেব গৃহাতি নতু সজ্জভে”। এই 
জগতে মআসিয়াও তিনি যে কিরূপে না মানিয়া কেন, তাহা 
তর্কাি দ্বারা ক্দাপি জ্ঞাতবা নহে। শান্ধে তাই ম্পষ্টই 
বলিয়াছেন-_ | 

“ন চাস্ত কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু 

রবৈতি জন্ত কুমনীশ উ তঃ0% 

তথাপি আমরা অতি স্থুল বুদ্ধি দ্বারাও এ পর্য্যন্ত অন্নুমাঁন 
করিতে পারি যে কর্ম্ফপরূপ শরীরধারী জীবের জন্ম যেরূপ 
কামজ, যিনি আসেন স্বেচ্ছায়, যিনি মাসেন কামনাবদ্ধ 
জীবের ছুর্নতি দর্শন করতঃ কৃপা পরবশ হইয়া, খিনি মাঁসেন 
জন্মগরাদি আত্যান্তিক দুঃখের কবল হইতে জীনকুলকে 
উদ্ধ/রণের পথে তুলিয়। অনর্পিত প্রেমধনে ধনী করিতে-- 
তাহার জন্ম কদাপি তদ্রুপ নহে। অতএব কেমন করিয়া 
একটি শিশু উদ্ভুত হইয়া! গঙ্গাআোতে ভ।মিতে ভাপিতে 
দাসিল ভাবিয়া একেবারে ধা11য় পড়িও ন!। এই কথাটি 
বলিব:র জন্ই গ্রন্থকার “প্রন শিতরণের জন্ঃ' এই বাক্যটি 
প্রয়োগ করিয়াছেন। 

“অমিস্ন নিমাই লৌলহল্রি পুন্ধ্ধ অজ্জী- 
কাল আক্ষার্থ” এই বাক্যাবলীর ভাষ্যরচন] পূর্বেই 
করিয়াছ। গ্রস্থকারের ভাব পরম গন্তীর। লেখনী 
পরম চতুর। একটি অক্ষরও নির৫থক ব্যবহার করেন 
নাই। প্জ্নক্ষি এ” পদটি প্রয়োগ করিবার নিগুঢ 
তাৎপর্য) শুন্নন। যে শচীর শিমাই আন্ম আবার 
নবণশিস্তরূপে দীননাথের অঙ্কদেশ উদ্ভব করিলেন, 
তিনি আরও কতনার এই কামময় জগতে আিয়াছিলেন-: 
অগিয়-তনধু লইয়া। সেই ততণ্ত-রুক্স-ম্ধ।নিধিকায় প্রাক্কত 
রজবীর্য।ত্ম£ নহে । তিনিই ষখন মাপিলেন, তখন তোমর! 
একটি উ মাণ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া বুঝিয়| লও | 'অমিয়” 
পদ প্রয়োগ করিয়া তক্বন্ গ্রন্থকার উপমাণ-প্রমাণের ১ ক্ষিত 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাধর্মাৎ সাদ্যদাধনং উপমানং।” & 
গ্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত সমানতাপ্রণুকত প্রজ্ঞাপন: পদার্থের 


আজিলি। 


প্রজ্ঞাপনই উপমান। শ্রীগ্রীমন্মহা গ্রন্থ শ্রীগৌরহরি প্রসিদ্ধ 
বা প্রকটরূপে পরিচিত তত্ব। শ্রীত্রীগৌরহরির অমিয় তনু 
অযোনিসস্তব | শ্রীত্রীরুষ্চন্ত্র প্রদদ্ধতত্ব। তিনি অযোনিসম্তব। 
সেই ছুই তনু অভিন্ন-তন্থ গ্রীপ্রী প্রভু জগন্বন্ধ। তিনি যোনি- 
সম্বন্ধ ব্যতীত আপনা শ!ঃপনিই আবিভূতি হইলেন শুনিয়া 
চমৎকৃত হইবার হেতু কিছুই নাই। তিশি যে অমনভাবেই 
আসেন। একবার নয়, বার বার দুইবার আপিয়াছেন, 
দেখেও কি সংশয় দূর হয় নাই-_এতখানি কথ! বলিবার জন্ত 
গ্রন্থকার “অমিয়” পদটি ব্যবাঁর করিয়াছেন | 

্রস্থকার বলিলেন বটে ; কিন্তু আমরা টীকাকার, দেবকী- 
গর্ভে কংশ কারাগারে জন্মিলেন যিনি, তিনি অষোনিসম্তভব, 
একথ| কেমন করিয়। বিশ্বাস করিব ? দেখ! যাউক; শ্রীমস্তাগ- 
বতের গুটাকতক শ্লোক মালোঁচনা করিয়! কিছু লাত হয় 
কিন? 

তথা শ্রীদশমে__ 
«“ভগবানপি বিশ্বাহ্মা ভক্তাঁনামভয় প্রদঃ | 
আ.বিবেশীংশ ভাঁগেন মন আন কছ্ন্দরভেঃ ॥৮ 
তক্তব্রনের অভঙ্গদাতা খিশ্বীষ্মা ভগবান্‌ হরি পরিপূর্ণ- 
রূপে বন্ুদেবের মনে আব্ভূতি হইলেন। পর্বতত্ববেত্া 
প্রীপাঁদ গ্রীধর ভাব!খদীপিকায় কি লিখিতেছেন, নিঝিষ্টচিন্ডে 
অনুভব করুণ । 

“মন আবিবেশ মনস্তাবিবভৃব ভ্ীলানামি 
নন তস্য শ্বাতুসহ্যহ্ধ ই ত্যব৪৮% জীব সকলের 
স্তাম তাহার ধাতুলন্বন্ধ হয় নাই। এইভাবে রহিলেন, 
প্রীবন্ুদেবে। এখন শ্রীদবকীতে আধান হইল কিরূপ, 
তাহাই শুনুন। 

“ততো! জগরগলমচ/তাংশং সমাহিতং শুরন্থতেন দেবী । 

দধার সর্বাখ্মকমাআভূতং কাষ্ঠা যগানন্দকরং মনম্তঃ ॥” 

পূর্বদিক যজ্জপ আনন্দকর চন্দ্রধারণ করে হজ দীথ্ি- 
শালিনী শুদ্ধসত্বা দেবকী-বহুদেব কতক বেদদীক্ষা ছারা 
অর্পিত অচ্যুতাংশ যাচ1 ভক্তা ুগ্রহার্থ পরিছির শরীরতুল্য 
হইয়াছিল, তাহা আপনার মন দ্বারাই ধারণ করিলেন। 

(সমহিতং সমাগভূতমেবাহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিত 
অচাতন্ত অংশইব অংশস্তং তক্তানুগ্রহায় পরিছিন্নমৈববপু 
রিতার্থঃ---ইতি শ্রীধরঃ )। এই শ্লৌোকের বৈষ্বতোষনীতে 
গোল্বামিবরেণা শ্রীননাতন লিখিয়াছেন--'তেন জীবজ্ঞম্ম।- 


সস, 


ভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতোজন্ম উচ্তে”। প্রাকৃত 
জীবের মত জন্ম হয় নাই বলিয়াই এইরূপ বলিলেন। এই 
গেল গঙাধান। আ্থুন এখন জন্ম সময়টা দেখি-_. 


“দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিঞুঃ সর্বগুহাশয়ঃ । 
আবিরাসীদ্‌ যথা! প্র।চ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥” 


ৃষ্টাস্ুটী লক্ষ করুন, পূর্ব্ব দ্রিকে যেমন চন্দ্র শোভ! পায়, 
তাহার স্ায় ভগবান্‌ হরি দেবকীতে ঈশ্বররপে আবিভত 
হইলেন। “যথা” অর্থ শ্রীধর লিখিলেন 'যথাবৎ প্রশ্বরেণ 
রূপেণ' । তারপর আবির্ভূত হইলেন কিরূপ 1-- 
“তমস্ভুতং বাল কন্তুজেক্ষণং 
চতুভু জং শঙ্খগদাছাদাযুধম্‌। 
শ্রীবৎসলগ্মং গলশোভিকৌন্কভং 
পীতান্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্‌ ॥ 
মহাহবৈহ্ধ/কিরীটকুগুল 
ত্বিষা পরিষক্ত সহজকুন্তলম্‌। 
উদ্দাম কাঞ্চযঙগদকগ্কণাদিভি 
বিরোচমানৎ বন্থদেব এক্ষত ॥%, 
দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে বালক নাড়ী বিজড়িত 
£ইত; ব্ণনাঁয় সে কথা নাই। তারপর চতুভূ্জ ভীবস্ত 
শিশু কদীচিৎ সম্ভব হইলেও কাঁপড়পরা, 'শলঙ্কারপরা, 
আয়ুধপর। শিশুর জন্ম সম্পূর্ণ অসম্তব। সুতরাং স্প্ই বোঝা 
যাইতেছে যে প্রাকৃত জীবের মত ভূমিষ্ঠ হন নাই। 


এঁ রূপ দেখি! প্রীদেবন্ষী কহিলেন,__ 

“উপসংহর বিশ্বাত্বন্নদো৷ রূপমলৌকি কং। 

শঙ্খচক্রগদা পল্মশরিয়! ভুষ্ং চতুভূজম্‌॥ 

হে বিশ্ব/জ্বন্‌! শঙ্খচক্রগদাপন্সের শোভায় শোভিত এই 
অদ্ভুতরূপ তিরোহিত কর। তখন শ্রীভগবান্‌ কি করিলেন ? 

“--ভগবানাত্মমায়য়। 

পিত্রোঃ সংপঠ্ঠতোঃ লগ্ঘো বডুৰ প্রাককতঃ শিশুঃ |” 

তগবান্‌ হরি দর্শনকারী পিতামাতার সমক্ষে নিঞ্জ মায়া. 
যোগে প্রাকৃত শিশুরূপ হইলেন। এই গেল শ্রমগ্তাগবতোক্ত 
শ্রীকফ্জন্মলীভ]। 

এখন আন্ন, দেখি, ধাছার। মহাপ্রভুর কপাঁ গ্রকৃত 
ভাগবত*তত্ববেত্! হইয়াছিলেন, সেই গোস্বামিগণের তিললক- 
স্বরূপ শ্রীদনপ কি ভাবে প্জন্মলীলা” বর্ণনা করিয়াছেন। 


শুভ জন্োৎসব--বৈশাখ, ১৩৩৭ ] 


শ্ীলঘুভাগবতামৃত দৃষ্টিপাত করুন, 'প্রকটাপ্রকটলীল। নবম 
গ্লে(ক হইতে ত্রয়োদশ শ্লোক আলোচন] করুন। 

'যদ্ধিলাষে। মহা শ্রীশঃ স লীলাপুরযোত্মঃ | 

আবিবুভ্ষ,রত্রাবিস্কৃত্য সঙ্ধ্ষণং পুরঃ। 

অন্তং্থিত| বিষর্তুব্য তদন্ব্যুহ ঈশ্বরঃ | 

হৃদয়ে প্রকটস্তন্ত ভবত্যানকছুন্দুভেঃ1”৯ ॥ 

যে লীলাপুরুষোত্তমের মহানারায়ণ বিলাসমুত্তি, সেই 
লীগাপুঞযোত্বম ঈশ্বর আবিভূতি হইতে ইচ্চা করিয়া অগ্রে 

ংকর্ষণকে আবিষ্কার পূর্ব্বক বাসুদেবাদি ব্যুহত্রর আবিষ্কার 

কর্তব্য বিবেচনায় বস্থদেবের মনোমধ্যে গিয়া প্রবেশ 
করিলেন । লক্ষা রাখিবেন, দেহ মধে), মূল ধাতুরূপে ন্য়। 
তারপর গর্ভাধান শুনুন-__ 


'ভূমিরভারনিরাপায় দেবানামভিযাজ্রয়। 

দ্বাপরান্তাবসানেহস্মর্টাবিংণে চতুু'গে | 

ক্ষীরাদ্ধিশায়ী যদ্রপমনিরুদ্ধতয়! স্বৃতং 

তদিনং হদয়স্থেন ব.পণা নকছুন্দুভেঃ 

এঁকাং প্রাপ্য ততে। গঙ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকাদ্বদি ॥১০॥ 

দেবগণের প্রার্থনানুসারে ভূমির ভার হরণার্থ বৈবস্বত 
মন্বস্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুষুগে দ্বাপরাবানে ক্গীরপাগর- 
শামীর যেরূপ অনিরুদ্ধের বিলসমুত্তি বলিয়া ম্মরণ করা 
কইয়াছে, পেই মুত্তি বন্থদেবের হদয়স্থ লীলাপুরুযোত্তমের 
সহিত এক্য প্রাপ্ত হুইয়।৷ বস্থুদেব হুইতে দেবকীর হৃদয়ে 
প্রকটতা প্রাপ্ত হন। ইন্ভ্রি্ সম্বন্ধ লইয়া, গডেতে নহে। 
জরায়ুস্থিত বালক মাতৃভুক্ত দ্রব্যা্দির সারাংশ চুষিয়৷ বাঁচিয়। 
থ।কে। তিনি কি করিয়া সেই হৃদয়ে ছিলেন? 


*প্রেমনন্দামৃতৈ স্তস্তা বাৎসল্যৈকম্থরূপিভিঃ | 
লাল্/মানে। হরিস্তত্র বর্ধতে চজ্জীম! ইব+॥ ১১। 


তখন দেবকীর বাৎসল্যের এক স্বরূপ প্রেমানন্নামুত 
কর্তৃক লাল্যমান হইয়া হরি চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিলেন। 


সাধারণতঃ দশ মান দশ দিন গর্ভবাদ করিয়া প্রাকৃত 
শিশু গ্রদবঘার দিয়! বহির্গত হয়। তিনিকি করিলেন? 

“অথ ভাদ্্রপদাষ্ট ম্যামসিতারাং মহানিশি। 

তন্া বদন্তিরোভুয় কারায়৷ স্থতি সম্মশি 

দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণ প্রা হর্বত্যসৌ | ১২ ॥ 


২৩০ 


আজিন্না 


নন্তর ভাদ্র মাসের অমিতপক্গীম অষ্টমীর অন্ধ রাতে 
শ্রীকৃষ। তদীয হাদয় হইতে 'ন্তধণান করিয়। বন্ধনালয়ের 
স্থতিকাগৃহে দেবক্ষীগ্যাম প্রাহভূতি হইলেন। তারপর 
সকলেই জানিলেন। তাহার| কি জানিলেন? দেবকীদেবীই 
ন। কি ভাবিলেন? 

“জনয়িত্রী প্রভৃতি ভিন্তাভিরিতাবগম্যতে | 

লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুয়জায়ত 0১১১৩ | 

দেবকী প্রভৃতি স্ত্রাগণ লৌকিক ব্যবহার অনুসারে 
জানিতে পাগিলেন যে বিন! কষ্টেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। 
এই গেল শ্রীরূপের স্বকীয় অনুভূতি । 

অন্তাত্র তংপুর্ববন্তা প্রাচীন ভাগবণ্তগণের মত বলি 
তেছেন £_ 

“কেচিদ্ভাগতাঃ প্রা রেবমন্ত্র পুরাতনা: ২১ 

বাহঃ গ্রাহভবদাগ্ো! গৃহেঘা নক ছুন্দুভেঃ | 

গেঠেতু মায় স'দ্ধং শ্রীলীলা পুরুযোত্তমঃ1২২। 

গর) যছুবংরা গোষ্টং তত্র স্তাগৃচং বিশন্‌। 

কন্ঠামেব পরং বীন্গ) তামাদা ্াব্রৎ পু্ং ॥৮২৩। 

বন্গদেবের গৃহে আগ্বুহ অর্থাৎ বান্দেব জন্মগ্রঃণ করেন, 
আর গোকুলমধ্যে নায়াশক্তি দুর্গার সহিত শ্ীগীল।পুরুষোত্তম 
আবিভরভ হয়েন! অনন্তর বস্থদেব গোকুলমধ্যে গমন 
পুর্ধক তথায় সুতকাগুছে প্রবেশ ক।ওয়া কেবল কঙ্গামাত্র 
দেখিতে পান। পরে তাইকেই গ্রহণ করতঃ মথুরায় গাপসিগ- 
ছিলেন। ৬ৎকালে শ্রীবস্থদেবনন্দন শ্রীলালাপুরুষে।তুমে 
গিয়। প্রবেশ করেন। | 

আপনার! ₹য়ত জিজ্ঞাস! করিবেন, এত সব কথা আছে, 
তাহ শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রাগুকদেব বলেন নাই কেন? শ্রীরূপ 
তাহার উত্তর দিয়াছেন-- 

“এচ্চাতিরহত্তত্বান্নোক্তং তত্র কথাক্রমে। 

কিঞ্চ কচিৎ প্রপঙ্গেন সুচ্যতে শ্রাশুকার্দিভিঃ ॥” 

এ বিষয়টা ভুতি গোপনীয়, রহল্ত পরিপুণ। তাই 
শ্মন্ভাগবতে তৎ্লীলা-ব্্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হয় নাই। শবে 
শ্শুকদেব প্রভৃতি কোনও" কেনও স্থানে কথাপ্রণঙে 
কিঞিন্মাত্র স্থচন| করিয়ছেন। গ্রস্থ-বিস্তারভয়ে সেই সকল 
স্থান 'নির্দেশ করিতে বিরত থাঁকলাম। শ্রীরুঞ্চচল্্রের এই 
অলৌকিক জন্মলীলার সকল কথা গুনিয়। তোমার আমার 
মত ভীবের হিশ্বাম হউক বা না হউক, স্বামিপাদ শ্রধর, 


আকজিন! 


৪ 


গোশ্বামিবরেণা রূ'সনাতন ও শ্রীজীব যে শ্রীকষ্চকে গযোনি- ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর আবিঙাবের সময়ট যে! আহ! ! 


সম্ভব জানিতেন) তহ্িষয়ে কোন সংশয় থাকে না। কারণ 
তাহার শরীরের অধে।নিসম্তবস্ব প্রতিপরন করিতে প্রাণপণ 
চে করিয়াছেন। তাহার! যখন সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাল 
করিতেন, কবে আমাদের এত ভয়ই ঝা কেন? বিশেষতঃ 
শ্রীপ্লীগোষ্বামিপাদগণের আন্ুগত্ ব্যতীত যখন ভজনরাজ্যে 
প্রবেশ করিবার আমাদের আর গত্যন্তর নাই, তখন বিশ্বাস 
করিতেই হইবে। 

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। গ্রস্থকার অমিয় নিমাইকে 
অযোনিসম্তভব বলিতে চাহেন। তৎসত্বন্ধে প্রাচীন কোন গ্রন্থোক্ত 
বিশেষ প্রমাণ আমার নাই। এ গ্রসঙ্গে কবির উক্তিটিকেও 
স্বরণ করাইয়৷ দিতে চাই *্পুরাণমিত্যে ন সাধু সর্বং ন 
চাঁপি কাব্যং নবমিত্যবগ্যম্‌।” প্রাচীন গ্রন্থে নাই বলিয়াই 
ঘে সমীচীন নয়, আজ কেহ বলিতেছে বলিয়াই যে 
অগ্রহণীয়, এইরূপ বদ্ধমূলসংস্কার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির থাকা 
ব।ঞ্নীয় নয়। বিশেষতঃ এই সকল নিগুঢ় লীলাতত্ব-_ঠি? 
ঠিক ধার কথা, তিনি ন| বলিলে মানুষের জানিবার স1?। 
নাই। তাই শ্ীশ্রত্রজচাতুরী শ্রীগৌরহরি আসি প্রক?” 
করিয়াছেন, আর আজ শ্রীগৌরমাধুরী জীবন্ধুহরি জান'৯. 
তেছেন, হাতে কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ নাই । শ্রীজীপ্রৃৎ 
শ্রীমখের মগাবাক্য শ্রীশীগৌরতবসম্বন্ধে স্কাশ্রেষ্ঠ ও গরু 
গ্রমাণ। আীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর জীতীমহা প্রভুর জন্মল্লীল। 
বিস্তার করিয়৷ বর্ণন| করিয়াছেন। 

“জি মহাবেদ গোপ্য এসকল কথা” “ছজ্জেয়ি 
চৈতন্ত খেলারে”--এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও পরিঞ্ষার 
কথায় কেন যে লিখেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না । হয়তঃ 
তৎকালীন দেশকাল বিবেচনা করিয়াই তিনি এ রতন 
'[কাশে বিরত্ত রহিয়াছেন। তবে সগ্যোজাত শিশুর বর্ণনায় 
একস্থগে লিখিয়াছেন,-_ 

প্চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিসর 
দোলয়ে তাহ৷ বনমাল। 
টাদ স্থশীতল শ্রীমুখমণ্ডল 
আজান বাহবিশাল ॥* 
মাতৃগর্ভ হইতে সম্ভজাত শিশুর চন্দনচচ্চিত বক্ষ আর 


কি সুন্দর | ভাবিলেই হৃদয়খানা আনন্দরসা প্ল,ত হয় ॥। 
“***নিরবধি চতুর্দিকে হরি সংকীর্তন ॥ 
কিবা! শিপ বুদ্ধ নারী সজন দুর্জান। 
সভে হরি হরি বোলে দেগিয়। গ্রহণ ॥ 
ইরিবোল্‌ হরিবোল্‌ লবে এই শুন। 
সকল ব্রঙ্গাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধবনি ॥ 
চতুর্দিক পুষ্পবৃ্টি করে দেবগণ। 
জয়শবে ছুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥ 
হেনই সময় সর্ধজগত জীবন! 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্থভাগব )। 
শ্রীল কবিরাজগোস্বামী গর্ভাধানের বর্ণন। দিয়াছেন-__ 
“জগন্নাথ কছে,__-আ.মি স্বপন দেখিল। 
জ্যোতিশ্য় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ 
আম।র হদয় হ'তে তোমার হৃদয়। 
হেন বুঝি জন্মিধেন কোন মহ।শঘ় |” 
(২-প্রীচৈতন্তচরতামুত) | 
শীমৎ লে।চনদ।স ঠাকুর শ্রীশ্রীমহা গ্রভৃর “গন্মলীল1” 
বর্ণনা করিয়াছেন। 'অসোনপন্তব মথন্ধে হিশিগ কিছু 
পরিষ্কার করিয়। বলেন নাই। তবে যে “অমিয়” পদের 
ভাষ্য রচনা করিতেছি, দালঠাকুর সে অমিয়! ছানিয়। লুটিয়া 
লইয়াছেন। শ্ীদেহখানি যে প্রাকৃত নয়, সব টুকুই যে 
অমুতময় তাহ৷ বহুবার বলিয়াছেন। 


ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞ1', 
“নয়নে লাগিল সভার অমিয়! অঞ্জন” 
*গ্রতিঅঙ্গে অমিয় সঞ্চরে রাশি রাশি। 
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ।” 
গৌরনাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্গাণ্ড। 
প্রতি অঙ্গে রস রাশি অমিয়া অখণ্ড ॥% 
শান্ত্রেও স্পষ্টোক্তি দেখিতে পাই-_ 
“ন তন্ত প্রাককতা মুত্তি ্াংসমেদোহস্থিসস্তবা। 
ন যোগীত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো বিভূঃ ॥ 
তাহার মুষ্তি প্রাকৃত খেদ-খাংদঅস্থি-সম্তব নহে। ভিনি 


ব্নমাল। শোভিত গলদেশ হয় কি? স্থলে গ্রকুত তথ্যের ঈশ্বর, ঈশনশীল পুরুষ, সতারূপ অচ্যুত ও বিভ্ভু॥ 


শুভ জল্মোসব--বৈশাখ+ ১৩৩৭ | 
এখন শ্রীপ্ীমহা গ্রভু-বন্ধুছরির মগাবাণী শুনুন । 
'***মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া আমিলেও 
মায়ার অতীত বস্ত। ম্ৃতরাং অপ্রাকৃত। 
প্রাকত মানুষ নহে নিমাই পণ্ডিত ।+ অযোনি- 
সম্ভব৷ জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার অঙ্গজ্যোতি 
হইতে মহাপ্রভুর অ!বিভাব ।” 
শরীরী প্রতুবন্ধুর এই বাণী হইতে শ্রীমহা প্রভু গৌরহরি থে 
অথে|নিসভ্ত? তাহাতে আর বিন্দুধাত্র নংশয় গাকে না। 
শ্রীবীরুষ্তরপে যেদিন আসিরাছিলেন। সেদিনও অযোমিক্ষাত) 
শীহী-গীররূপে যেদিন আ1গয়াছিলেন সেদিনও অযে!নিজাত। 
আর আক এই ছুই লীল।র মহ]মিলনশক্তি লইয়া 
এই শুভঙলগ্ে প্রাকৃত তরুণ শিশুটি মুশিদাবাঁদের গার 
কুলে উদয় হইলেন। তিশি অধোনিসস্তব ন! হইবেন কেন? 
মূলে “অমিয়” পদটী প্রয়োগ দ্বারা ভাবুক গ্রন্থগাঁর এই 
এতগু'ল কথা বণিয়াছেণ। 


“দস লন্লোজ বিকিন্ণিত কলিজা” 2 

এই বাঁকোএর ভাষ্য পূর্বেই করিয়াছি। সম্প্রৃতি 
“করিয়া” এই অসমাপিক। ক্রিয়। প্রয়োগের নিগুঢ় তাৎপর্যা 
কিঞিৎ অলোঠন! করিব। 

বালল। ভাষায় “ইয়।” প্রতায় সংস্কৃত বাকরণের 
কক্ত1চ৮ গ্রতায়ের অন্ুরূপ। এ প্রতায় স্থন্ধে পাণিনিসুত্র, 

যথ1--“সমান কর্তৃঃয়োঃ পূর্ব চালে ।” ৩1৪1২১। 

ছুই ক্রিয়ার কর্তা এক হইলে ও এক ক্রিয়ার ঠিক 
অব্যবহিত পরে আর এক ক্রিয়া নিঙ্গর্ন হইলে পুক্ববন্তা 
ক্রিয়ায় জাঁচ প্রত্যয় যোগ হয়। দীননাথ ও বামাদেবীর 
নুযুয়।দি ভ্রিতগ্্বিরাজিত হ্রদয়সরোজঘয় বিকশিত 
করিলেন যিনি, গঙ্গাআোতে ভাপিয়া আনিয়া অস্কদেশ 
আলোকিতও করিলেন তিনি। তবে ছুইটি মৃষ্ঠিতে একটু 
গ্রভেদে আছে। গ্রন্থকার ইড়া ব| পিঙ্গলা ব্যবহার না 
করিয়া নুযুয়। পদ প্রয়োগ ছারা তাহার ইঙ্গিত করিয়া ন | 
সুযুয়! যমুন/র আর একটি নাম। তথাহি শ্রীকফপনর্ভে_ 
জ্ীবৃন্দানবতত্ববর্ণন প্রসঙ্গে, 

"কালিনদীমং ন্ুযুসরাখ্যা পরমামুতবাচিনী |” 

» হৃদয়ে, কালিন্দীতটবিহারী কালার্ঠাদরূপে, আর বাহিরে 
অভিনব শিশুমুর্তি শ্রীহকিপুরুষ্ূপে । গোপালের কথা 


৮২৬ 


আজ্িনা 


ভাবিতে ভাবিতে যখন উভয়ে বাৎসঙারসগায়রে ডুবিয়া 
গিছেন, তখনই হৃদয়ে বাপগো ালদ্ধপে দেখা পিছ ঠিক 
আবাবহত পশমুহ্‌ত্ শ্রীহপিপুক্ষরূপে ক্রোও:দশে না-রাহণ 
করেন। পুর্বে শ্রীদীণনাথ ও পরে শ্রী।ামাংদবা যখন নয়ন 
উন্মিলন করিয়াছেন, তপন অন্তরের মূর্তি বস্ত£ঃ ঠিরোহিত 
হইয়াছ। তবে (৭ তখনও 
সেই জ্যোহির্য় মুক্তি যেন চোখের উপরে হাপিতেছিল। 
দীনন!ণ উভয়তঃ প্র/জ্ঞ। অন্তরের আলোকময় মুষ্বিদানি 
কিন্ূগে বাহিরের আালোতে মিশিয়ে গেল) তাহা তিনি 
বেশ দেখিতে পাইলেন । “করিয়া” প্দ ঘর ইহা জ্ঞাপিত 
হইয়াছে। 

একথায় আপত্তি বিয়া কেহ হত লিওন! করিবেন, 
এইরূপ হইবার কারণ কি? ভতজ্জন্ত আঙগুন, মাত্বত- 
সং'হত। শ্রী-্ত।গ 5শ।জের একটি শ্লোরক।ম্বাধন করছ নই 


1178170 এর মও) 


“ততো ভ'ক্তর্ভগবতি পুন্রীহৃতে জনার্দনে। 

দম্পতো:নিওরাম। সীদ্‌ গোপগোপীষু ভার 5 ॥৮ 

ব্রেষ্ট দ্রেণ। ধরাণমী ভার্য)]|র সঠ্ত বহ্ধ:ঃর নিকট 
বর চাহির়।ছিলেন, গান, আামর। দহগজণ আনাগলে 
জন্মগ্রহণ করিণে আমাদের দুই জনেরই যেন বি-শশ্বর 


জীচরতে পরম। ভক্ত উৎপন্ন হয় বিরঞ্চদেণ 
«তথা স্ত” বলিয়া! বরদাণ করেন । সেই মহাযশঙ্ী দ্রোণ 
ব্রগমণ্ডলে নন্দ ও দ্রেণভার্ষ) ধরাই যশোদ।। দেই 


কারণে জনার্দন ভগবান্‌ পুত্রীন্থত হইলে; ব্রছগোঁপগোগীর 
মূধ; এই দম্পতীর নিরতিখর ভক্তি হঃয়াছিল। 

পুর শব্দের উত্ধর '15 প্রঙায়যোগে পুজীণন্দ নি 
হয়। তাহ।র এর্থ এই যে। যিনি কখন অগ্গের পুজ 
হয়েন না, দেই কষ ননাঘ:শ।মতার পুজ্রভাৰে সঞ্জাত 
হুইয়াছিগেন। 

কারণ শগীব লিখিয়াছেন,-- 

পবাৎসপ্যাতিধপ্রেমবিশেষেনৈব শরীক: পুত্রতয়োদেতি 
ন তু স্বদেহালান্রির্ানেন ; হিরপ্যকশিপুসভা- 
স্তভে ্রীনৃসংঃস্, ব্রহ্ষণি আশীবরাঃশ্য পিতৃত্বপ্রয়োগাৎ 
আন চি গভ্ডপ্রনেশ্েন্ন পণী ক্ষদ্রকপাথ, তথ 
গ্রাবইগ্তাপি তন্োত্তরামাতৃত্ব। শ্রবণাৎ। তানুশ প্রেম তু 
শুদ্ধ; সমুপ্রিকশ্চ শ্রীরজেশ্বরয়োরে । অতএব গার্ড 


প্রহেশাজিক্কহ, জিন্নাগি তয়োঃ পুভ্রতয় ত্চ 
প্রসিদ্ধিঃ ৷ ততঃ ভ্রীনারদ গ্রহলাদ ফ্রবাদিযু দর্শনাৎ সর্বাসম্মত- 
বাং তাদৃশগ্রেমবিষয়ত্বেন লাক্ষাৎথ শ্রীভগবদা বিভাদ।ব্যবঠিত- 
ূ্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ত স্তদাবেশ শ্রীবভেশ্বরযো রপা- 
বশ্তমেব কল্পতে ব্গবর প্রার্থনয়াশি ওদেব লভ্যতে ইতি সমান 


এব পন্থাঃ। বাঁৎসল্যং ত্বরাধিক্যং যেন বিন তহ্য পুজভানো 
ন সম্ভবীত্যতৈব পুলা মন্যামহ ইতি পুক্ীভৃত ইতান্ত 
ভাঁবঃ ॥৮ (শ্রীরুষঃসন্দর্ড ) 


বাঁৎসলান্নামক প্রেম-বিশেষের ছারাই শ্রীকৃষ্ণ পুল্বরূপে 
আবিভূতি হইয়া থাকেন। কিন্ত কাহারও দেহ হইতে 
নির্গত হইয়া পুন্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। যদ্দ তাহাই হইত, 
তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্থিত স্তস্তকে শ্রীনৃসিংহদেবের পিতা 
বল না কেন? তবে ব্রহ্মার নাপিকা হইতে আবি 
জীবয়াহদেবের বহ্ষন্তে পিতৃ গ্রামোগ হয় না কেন? খনি 
বল, ইঠার] তো গঠ হইডে আবিদুতি হায়ন নাই, কাজে 
ইহার! কাহার পুজ ত মিনি গ্ভপ্রবেশ 
করেন, তিনিই গুল হইতে পারেন। এইট কথাও বলিতে গার 
না, কারণ তাহ। হইলে গরীগ্ষিতের ক্ষোর জন শক যন 


তে গারে ন, 


উত্তরার গর্ভে পপ্রবেশ করিয়াছিলেন, গন তাহাকে হগাত। 


বল না কেন? অুতরাং বাৎসল্্য-প্রেম এ্ব্াজ্ঞানাদি- 
নিচীনরপে নন্দ যশোমতীতে সম্পূর্ণরূপে উদ্দিত হুইয়াছিল। 
আজ আরও মধুর মধুর হইয়। দেই বাৎসল্য ধাননাথ ও বামা- 
দেবীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়! তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ 
করিয়। রাখিয়াছে,তাছার। যেন পিদ্ধমাঝে ডূবিয়া গিয়াছেন। 
গঞ্ভ প্রযেশাদি বাতীতই যেমন কষ যশোদা নন্দন9ঠিক তজ্ধণ 
গণাবাস ন। করিয়াই শ্রীহরিপুরুষ জগপ্বন্ধু ইইলেন বামাদেবী- 
ন্ধশোভন। বঞিঃ-গ্রাকট্যের পুর্বে এরূপভাবে মনে 
প্রকাশ আজ কেবল দীননাণ বামাদেবীরই হয় নাই, নন্দ" 
যশোমতীরও ভইয়াছিল। সর্বজই এই নিয়ম দেখা বায়। 
গ্রনারদ, প্রহমাদ। ঞ্ব প্রভৃতি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও 
এইরূপ দেখা যায়। প্রথমে তীহাদেষ হদয়ে শ্রীভগবান্‌ 
তাহাদের ধোয় বস্করূপে উদয় হুইয়াছিলেন) পরে স্বরূপে 
বহিদৃষ্টিংগচর হইয়াছিলেন। 455 এই গীতি সম্বন্ধে 
সর্ধবসন্মতি দেখ! যায়। 

শ্রীতভগবান্‌ নারদাদির যেমন প্রেমের বিষয়, ব্রজরাঁজ দ্প- 
ভীরগ তেমন, জগন্নাথ দম্পন্ভীরও তেমন, দীননাথ দম্পন্তীরও 


২৩৬ 


আাক্ন্ন 


তেমন । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভীভগবাদ!বি9ভাবের অব্যবচিত পুর্ব বস্তা. 


কালে সর্বদা তাহাদের মনে আ্রীহম্গাবেশ হয়। গ্রন্থকার 
“করিয়া” পদ দ্বার এই অব বহ্তি পূর্ববন্তী কাদের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । শ্রীকফের মাবিভভাব বিষম পর্বব্রই এক শীতি 
অর্থাৎ প্রেমবিশেষই তাহার আবিউাবের হেতু। 

গ্রেম-গ্রভাবে গ্রাগমে মনে ক্ফুর্থি, পরে বহিঃ-সাক্ষাৎ্কার। 
শ্রী্সীবের মতে “পুলীছু £" পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্ধ্য। 
চি” প্রত্যয় দ্বার শ্রীকদেব যাহা জানাইয়াছেন, এস্থলে 
“ইয়া প্রত্তায় ছার শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী তাহাই জানাইয়াছেন। 
বলিতে পারেন, উপানন্দ, কুতিক, ধশিষ্ঠ।, অধ্বৈত-গৃতিনী 
সীভাঁদেবী, গোলোকমনি দেবী, রাসমণি দেবী, হুংখীরাম 
ঘোষ) দিগম্বরী দেনা বাৎসপ্য-রসের ভক্ত । 
ইহার্দিগকে পিতাষাতা বলি না কেন? একথার উত্তর এই 
যে যেরূশ বাৎসঙাপেন ভির শ্রীত্জে গুল্রভ।ব পন্ভব হয় না, 
নন্দ-যশোন চীন হৃদয়ে সেইরূপ গ্রেণ প্রচুর, জগক্লাথ-শগী- 

দলীর সেউরশ প্রেগ গ্রচততও যপূরতর, দীননাথ-বাগ!দেবীর 
হাদয়ে সেইরাপ প্রেষ ারও গাঁ গারগ ঘনীছুত, প্রচুরতষ। 
মধুরতম ॥ এই জন্ট শ্রীবগ্গমণ্ডলের ভক্তবুন্দের মধো বল 
রাজ দম্পতীকেই আমর পিতাম তা বলি, এই জন্ঠ শ্রীগৌড়- 
মগুলের ভক্ষবৃন্দের মধ্যে শী মশরদম্প শীতেই আমর] পিতৃত্ব- 
মাতৃত্ব আরোপ করি) এই জন্ভগ আম ্রীশ্রীবন্ধুণভাম গুলের 
ভকতকুলের মধ্যে আমরা শরীয়া দম্পতীকেই পিতামাতা 
বলিয়। মনে করিতেছি। 


“গপহশহওজ্জজঙ্মন্” 
এই পন্দের ভাবা প্রণর্ন করিয়াছি। শ্বরূপলঙ্গণ 


নির্দেশই এই পদ প্রয়োগের এইরূপ সেখানে 
বান্তু হইয়াছে । পুর্বে বণিকাছি রতভন্তবিদ্‌ গ্রন্থকারের 
রচনা পরম চাতুর্ষ/পুণ। শুধু একটি উদ্দেন্ত লইয়াই একটি 
পদ প্রয়োগ করেন নাই। গঞ্চতরবয় পদ রচনার দ্বিতী॥ 
আশয় জনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব। এই অলৌকিক 
অন্মকথা গুনিয়। সাধারণ মানুষ শ্বতঃই লিজ্ঞ:লা করিবে 
এই যে, সাধারণ মানুষের আজন্ম হয় জননীর জরাধু 
আশ্রয় করিয়া; শ্রী'ন্মহাপ্রভুর জন্ম হইল মিশ্রবর 
ও শচীমাতার অঙ্গজেোোতি 'নাশ্বয় করিয়া; আর আাজ 
জীংরিপুরুষ আভিগ্তি হইলেন, গাভীর অঙ্ ও চন্দ্রের 
সুধা আশ্রয় করিয়া। উৎপত্তির আশ্রয় বা আধার সঙ্ষদ্ধে 


সকগেই 


তাখ্পর্য), 


গুভ জন্মোৎসব" বৈশাখ ১৩৩৭ । | 


এই পার্থক্য বেশ। কিন্তু দেহের উপাদান-কারণ সন্ধে 
বিভিব্ল। কি? পিতশুক্ক ও যাতৃশোণিত ব্যতীত 
দেহের উৎপত্তি কি কখনও সম্ভব? তত্ববেতা গ্রন্থকার 
পঞ্চতত্ময় কথাটি বলিয়া এই প্রাশ্থের উত্তর দিয়াছেন। 
কিন্ুপ উত্তর পয়াছেন। তাঁঙাই আাম্বাদন করিব | 

রজধবীর্ধা সম্বন্ধ বাভীত দেহের জন্ম সম্তব কিনা? 
তছতরে স্বয়ং শ্ত্রীত্রিকালগ্রস্থে লিখিয়াছেন। “মৃত্তি গাই 
জন্ম-মুত্তার কারণ) সুতরাং মায়া ও মিথুন 'অনাবশ্তক ।” এই 
কথ। ভ্রীজীপ্রভু সংসারের যাঁপতায় জীব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন 
কৈমুত্তিক সারায় করিয়া আমরা বলিতে পারি, সাধারণ 
নানুষ সঙ্থন্ধেই যখন তিনি এই কথ। বণিয়াছেন, তখন 
যিনি জীবপাবন, শুৎসপ্ন্ধ আর অথ কথা কি? এখন 
সংশয় হইতেছে এই, যে যর্দিও শ্ত্রিকাপগ্রান্থ মায়। ও 
মিথুন অনাবন্তক এই কথা বণা হইয়াছে। তথাপি 
কামনাবদ্ধ ভব আমরা কিছুতেই এ কথ।তে আশ্বাবান্‌ 
হহে পারি না। আনুন দেখি, গ্রাগান শান এসখন্ে 
কি বলিডেছেন। 

ভারতীয় বড়দর্শনের মধ্যে পদার্থতত্বনির্ণয়ে বৈশেষিক 
দশনই দিদ্ধহস্ত। বৈশেষিক দর্শনে দ্রঝ্ঠান্থে পৃথিবাতত 
নিরপণাধসরে ভাষ্যক|র পদার্থ ধর্্মবেত্ত। আচাধ্য প্রশন্তপাদ 
বলিয়াছেন £-- 

“শরারৎ দ্বিবদং যোনিজং অযোনিছঞ্চ। তত্রাযোনিজং 
আঅনপেক্ষগুক্রশোণিতং দেশবিণাং শটিহং ধর্মবিশেষ- 
সহিতেভ্যোহণুভো!। আারতে। ক্ষুদ্ুগস্তনাং যাতনাখগীরাণ্য 
ধর্মবিশেষমঠিতেভোহণুভ্যো দারন্তে।  শক্রশোণিতসনি- 
পাতজং যোনিজম্‌।* বৈশেষিক দশন। 
কন্দলীক1র দার্শনিক প্রধর শ্রীনর টাকায় বলিয়াছেন /- 

£জন্বযব্যতিরেকাবধারিতকারণভাব্ন্য  শুক্রখো ণিতশ্ত 
অতাবে কথং শবীরোৎপন্তিরিতাত আহ ধন্মবিশেষ 
সঠিতেভেচ। বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ ধর্ম এব বিশেষঃ 
ধর্মবিশেষঃ প্রকৃষ্টোধন্ব স্তৎনহিতেভ্যোইগৃত্য ইতি ।, 

এই সকল শান্ত্বাঁকা ও শ্রীন্ীপ্রভূর বাণী হুইতে ইহাই 
গ্রতিপন্ন ভয়, যে শুরুশোণিত সম্পর্ক বাতীতও দেহোৎপত্তি 
সম্ভব শ্রঞ্ীগ্রভু লিখিয়াছেন, মুত্তিকাই ভন্ম মৃত্যুর কারণ। 
শাঞ্ধা বলিয়াছেন)পাধিব পরমাণুই পাণিব দেহের কারণ । 
একই কথ! সাধারণতঃ সম্মিলিত শুক্রারস্তক পরম।ণু 


হ৭ আজ্িলি! 


ও পোণিতাপস্তক পরমাণু অঠরানপ সম্পকে খাপুকা দিক্রেষে 
ভীণদেই গঠন করে। এই দেভের বিভিন্ন প্রকারভেদ 
হইবার কারণ জীবাঝ্মার ভোগাৃষ্ট। অনৃষ্ট অর্থ, ধশ্ম ও 
অধশ্। মগাপাতকাশ্রিত আত্মা অধশ্মবশতঃ যোনিসম্পর্ক 
ব্যতীতই পাপময় পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দংশীমশকা দি-দেহ 
তৈয়ার করিয়া লয়। জীবের মঞ্গললাধনরূপ বিশিষ্ট 
ধন্মাশ্রিত দেবর্ধিগণের পুণাখ্া। ভগবদিচ্ছায় শুক্রখ্োণত 
সম্পর্ক বাতীতই সুপবিত্র পরমাণ সংগ্রহ করিয়া দেহ ততযারী 
করতঃ তাহার আশ্রয়ে বাস করে। মোটকথা, আমরা 
বুঝিলাম, ধাতুসববন্ধ ভিন্নও দেছোৎ্পত্ড সম্ভব। যাহা 
হউক, এসব্বদ্ধে অনেক কথা সময়াস্তরে আগোচনীয়। 
প্রকৃতুগ্থলে বক্তব্য বিষয় এই, ষে জ্রীমন্মহা প্রভু যে অযোনি- 
সম্তব তাহাতে কোন সংশয় নাই। তধে তাহার গাদহের 
উপাদান কি, ৩ৎসন্বপ্ধে শ্রী প্রভু শ্রীত্রিকান্গ্রস্থ পি্থগ- 
ছেন-"পঞ্চমিলনে এক এক বিগ্রহ শরীর ।” স্পলীন্ 
পটা উল্লেখ করিম স্পষ্টহ জানাইয়াছেন,-রাধাগ্তাম-বারা 
কুন্দ ও পলিতা, এহ পঞ্চ লম্মিলনে প্রীউমা প্রতুর শ্রীদেহ 
হইয়াছে । আর মা এই শুভ সীতানবমীযোগে অপ্রাককত 
নবশিশুমুতিতে আহারপুঞ্ষ প্রকাশমান হইলেন, তাহার 
শ্রীদেঠের উপাদান কি, গ্রন্থকার "পঞ্চতত্বম৮ পর খার। 
৬াহাই জানাইয়াছেন। শৌর-নিতাই-শদ্বৈজশ্রাবাদ-গদাধর, 
এই পঞ্চতন্ধের মহামিশনেই শ্রীউহরিপুরুষের মহাকায় 
উৎপন্ন ইল । কেহ কেহ শাপত্তি তুলিবেন, “রাধাস্তাম' 
বারাকুন্দপশিতান্দরী” এই পঞ্চতত্ব আমন্হা গ্রঙুর স্বব্ধপ। 
জদেহওত্ নহে । গৌর নিতাই 'অদৈহার্ি পঞ্চতত্থ শী দি 
পুরুযের খবরপ, সে কথা মত্রর আশ্মগ্রচ্থেও গীতবর্ণ পঞ্চত/বময় 
পদের ব্যখ্যাঙ্থলে কথিত হইয়াছে । তাখ আবার 
আ্দেহতত্ব হহল কিরপে ? আর যে বস্ক নিত), তৎসত্স্ধে 
উৎপন্ন হইল একথাই ব| সঙ্গত হয় কিরূপে? 

এই আপত্তির উত্তর দিতেই হইবে। কারণ একটু 
পুরে বলিয়াছি, পঞ্চতত্বম পদ দ্বারা স্বরূপ নির্দিই হইয়াছে 
আঁবার এখনই যদি বগি, উ্চ পদ দ্বারা শীদেহতত্ব বল! 
হুহখাছে, তবে নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাঁষী পাগল সাব্যস্ত হইৰ। 
কারণ, মানুষ জানে স্বরূপ-অর্থ যাহা চিরকাল স্থির থাকে, 
আর রাপন্অর্থ যাহ! স্বরূপের আবরণ--কিছু সময়ে স্বরূপটী 
যে আশ্রয়ে বাদ করে। কিন্তু এই ধারণা পইয়! ঘঙ্গি যানুধ 


আজিম্ন 


অগ্রসর হয়'তবে কেবল মাঘৃশ অজ্জকে নহে, সুপ্রজ্ঞাসতী 
শ্রুতিদেবীর উদ্তিকেও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতে হইবে । 
কারণ দেখুন শ্ীগোপালতাঁপনী শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন-_ 

'তমেকং গোবিন্ং সচ্চিদানন্নবিগ্রহং 

পঞ্চপদং বুন্দাবনস্ুুরভূরুহ তলাঁসীনং 

সমরদগণে|হহং পরময়। স্বত)1 তোবয়ামি।, 

( পূর্বতাপণী )। ৩৫। 

ত্রঙ্ধা বলিতেছেন 'সচ্চদানন্দ বিগ্র্গ শীগেবিন্দ বৃন্দাবনে 
কল্পবৃক্ষমূলে সতত বিরাজমান। তিনি পঞ্চপদাত্মক। 
আমি মর্দ্গণের সহিত উৎকষ্ট স্তৃতি ঘারা তাহার লত্তোষ 
উৎপাদন করি ।” | 

গ্রথম কথ! এই যে, শ্রীরৃষ্ণরূপই ধ্যানধারণাঁর মঙ্গল 
তর্থাৎ শোভন ও সুন্দর বিষয়। সাক্ষাৎ মন্মগমন্থ আক্ষ 
পর্য্যন্ত সর্বািত্ত।কর্ষক সর্বকারণের কারণ সেই শ্রীরুষ্জর'প। 
কিন্তু রূ”-সম্বন্ধে মীন্নুষের ধারণা এই যে তাঁভ। নশ্বর । 
সেই রূপ যদি না থাকে তবে কোন্‌ বস্ত্াতে চিন্তা ধারণ 
করিবে? শ্রুতি তাই বপিয়াছেন। 'বুন্দাননে বৃক্ষমূলে 
জতভত িল্াজমান আনচিদান্ল্চ্‌ 


হিলভাহ ।' 
ব্রহ্গ। শ্রীুঞ্চম্বরূপট ধ্যান না করিয়া বিগ্রহ অর্থাৎ 


দেহটা ধান করিলেন কেন? যাহা বিগ্রহ তাত! গংবা 
সতত বিরাজমান কি করিয়া হয়? আর তা না হইলে 
একটি অনিত্য বস্ত ব্রহ্মার সতত ধ্যানধারণার বিষয়ই ব| 
কি করিয়া হয়? 
প্রীএকাদশ স্বন্ধোক্ত একটি ক্লোক স্বামিপাদ ্ধরের 
সঙে আস্বাদন করির়। পরে রহস্য বলিব। 
'লোক1:ভরামং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙগলং 
যোগধারণয়াগ্নেয্াইপ্ধী। ধামবিশৎম্বকং ॥” 
শরীক আগ্নেয়ীযৌগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় 
তনু দগ্ধ না করিয়াই স্বশরীরে মুমঙ্গল হ্বীয়ধামে গমন 
করিলেন। ভাবার্থদীপিকায় প্রীপাদ প্ীধর লিখিতেছেন £-- 
£যোগিনামিব স্থচ্ছন্দমূহাত্রমং বারয়তি লোকাভিরামমিতি 
অয়মর্থঃ । যৌগিনো হি শ্বচ্ছন্দ-মৃত্যবং হ্বতচ্ুমাগ্ণেষ্যা 
যোগধারপয়! দগ্চ1 লোকাপ্তরং প্রবিশস্তি তগবাংস্ব ন তথা 
কিন্তু দদ্ধৈব ন্থত্ুহূসহিত শ্রব ' স্বকং ধামং বৈকুষ্ঠাখ্যং 
অবিশৎ।' তঙহেতুঃ। লোকাভিরামঃ - অভিতোরমণং 


৫1৩১।১১ 


ও 


স্থিতি্ধস্তাঃ তাং জগদাশ্রযত্বেন জগতোইপি দাহপ্রসঙ্গাৎ 
ইত্যর্৫থঃ। কিন্ত ধারণয় ধাঁনন্ত9 মঙ্গলং শোভনং বিষয়্ং ইত্ত- 
রথা তয়ো ণির্বিষয়ত্বং স্তাৎ দৃ্ঠতে চাগ্যাঁপুাপাঁমকানাং তখৈব 
তজপ সাক্ষাৎকারঃ ফলগ্র।প্ডিশ্চেতিভাবঃ'» (জ্রীমস্তাগবত | 

জীব্বামিপাদের ব্যাখার তাঁৎপর্ধয এই যে, এই গ্লোকে 
যে।গীগণের মত শ্রীকষের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দমৃতা নিষেধ করিডে- 
ছেন। ইচাঁর অর্থ এই যে, যোগীগণের মৃত্যু ইচ্ছাধীন ; তাহার! 
আগ্নেয়ী-যে।গ ধারণ দ্বারা নিজতন্থ দগ্ধ করিয়। লোকাস্তরে 
প্রবেশ করেন, কিন্তু শীভগবান্‌ তাহা করেন না। তিনি 
দগ্ধ ন| করিয়। নিজতন্গু সহ স্বধামে গমন করিলেন। 
কারণ সেই তন্গতে সর্বতোভাঁবে লোকসকলের স্থিতি; 
স্থতরং তাহা জগতের আশ্রয় ' তাহা দগ্ধ হইলে জগন্বাহ 
উপস্থিত হয়। আর শ্রীরষ্ের রূপ জীবের ধ্যানধারণার 
সর্বোত্তম বসন্ত । অগ্ঠাঁপি ভক্তগণ আ্রীক্জের রূপ দর্শন করেন 


এবং দর্শনের যে ফঙ্গ তাঁচা লাভ করেন। পেই শীদেহের 
নির্বিময়তা আপত্তি হয়। 

পরিধাজক্চুড়ামণি সরস্বতী শ্রীপাধ ীপ্রবোধাণন্দ 
(লাপয়াছেন-_ 

“অভ্তধ্ৰান্তচরং সমস্ত জগ তাুন্মুলয়ন্তী হঠ:ৎ 


প্রেম নন্রলাধুনং নিবুধর্ধি প্রোদ্ধেলরস্তাবলাঙ। 

বিশ্বং শীতলয়স্ত্য তীবধিকলং তাপজয়েনানিশং 

ুন্মা কং হদয়ে কাপ সততৎ চৈতন্ঠচন্দ্রস্ছট। 1» 

--চহদামুত। ১৭ ॥ 

(সমগ্র জগতের অন্ধকার দূরকারী, রসসমুদ্রের উদ্বেলদিতা, 
ব্রিতাঁপনাশী, বিশ্বশীতলকারী শ্রীচৈতচ্চচলের অঙগগচ্ছট] 
ডোমাদিগের হৃদয়ে সতত প্রকাশিত হউক” এই বলিয়। 
আচাধ্যপাদদ শিষ্যবর্ঁকে আশীর্বাদ করিতেছেন। খু 
জীদেহচ্ছটা যদি মনিত্য হয়, তবে শ্রীগৌররূপের সতত ধ্যানের 
বিষয়ের নির্বিষয়ত্বাপন্তি হয়। এখন দেখুন, শ্বরূপ ও দেই 
সন্ধে মানুষের যে ধারণ! তাহা লইয়া! বিচার করিলে 
দ্বামিপাদ গ্রীবর ও পণ্ডিত গ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দকেও বিরুদ্ধ- 
তাষী পাগল বলিতে হয় কিন]। 

আসল রহন্ত এই যে, শীষের, ্রীগ্গৌরাঙ্গের 
ও প্রীষ্ীহরিপুরুষের রূপ ও স্বন্নপ সম্বন্ধে কোন ভেঙ্গ নাই। 
প্রহরিকথায় আছে "ন্বরূপ রে সে রূপ রে” । শ্ীত্রিকালগ্রন্থে 
'পঞ্চমিলনে এক এক বিগ্রহশরীর+ এই স্থলে শরীর পদী 


ওভ জাল্মোৎসব--বৈশাখ ১৩৩৭।] 


দ্বারা এ কথা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীল 
কনিরাঁজ গোস্বামী লিখিয়াছেন--“ঠৈতন্তাখ্যংগ্র্ কটমধুনা 
তদ্বয়ং ঠচক্যমাপ্তম। রাধাভাবছ্যতি স্ববপিতং নৌগি 
কৃষম্বরূপম্ | জ্রীগৌরহরির অমিয় অঙ্গে বাধ-্াম 
হই মিলিত। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, তীত্রীমন্- 
মহাপ্রভুর শ্রীদেহ অযেনিসস্তব । উহা! নিতাধামের নিত্য 
পিদ্ধ পঞ্চ বিগ্রহ হইতে উৎপন্ন । এই উৎপত্তির আশ্রম 
জগম্পাথ মিশে ও শশীদেবীর অগজোতি। তথা 


শ্রীহরিপুকষের শ্রীদেহ গৌর, নিতাই, অদ্বৈত. শ্রীবাঁদ, 


গদাধর--এই পঞ্চতন্বময়। তথাহি জ্রীমহানা মগ্রান্থে__ 
“ত্বৈত গৌর গদাধর শ্রীবাস নিত্যানন্। 
পঞ্চতত্বময় বন্ধু-আননাকন্া ॥”। 
দ্পঞ্চবিংশতিততৃময় স্বরূপ 1৮ 
“মধুর পঞ্চতত্বম়রূপ প্রেমরসণণি | 
“হল্লিপুকভ্ম জগক্ৰজ্জু" 
“গুরু-গৌরাঙ্গগোপী-বাপা-স।ম নব মিলিয়া 
হরিনাম। হরিবোল্‌ বগিলে সন বলা হয়)” এই হরি- 
শববাচা পুরুষ যিনি তিনিই হবিপুকুঘ । তাহারই প্রকাশ 
নাম ভীত্রীপত জগণ্বন্ধ। তাহ আ্ীপ্রিকাল গ্রন্থে 
“হরিনাম প্রস্ভ গজ ॥ 
“শে” 
অধর যিনি, তিথি আজ ধর] পঞিতে ধর|য় জ)লিলেন। 
অনূপ যিশিং তিণি সাজ রূপ লইয়া আগমলেন রূপের দেশে। 
্রস্থকার তাই “ক্ূপে” গয়েগ করিয়াছেন । 
তথাভি পাল্স-- 
“অন[মরূপ এব] এ ভগবান হরিরীশ্বঃঃ | 
'অকর্তেতি চ যো বেদৈঃ শু তভিশ্চাভি ধীমতে | 
বেদ পুরাণ উপপুরাঁশ ইতিহাস গ্রস্ভৃতি যাতাকে অকর্তী 
বলয় কীর্তন করিয়াছেন,সেই এই ভগবান্‌ হরি ঈশ্বর, নাম 
এবং অরূপ। থা শ্ীসঘুভ/গবতা মুতে 
: 'অপ্রসিদ্ধে স্ুদ্গুণানামনামসৌ গ্রকীন্তিতঃ | 
অপ্র।ককতত্ব।দ্বপন্তারূপোহ্সাবুদীধ।তে "1 


এক 


রসিক রগ টীক1! বলেন, অপ্রবসােঃ অনস্ত-ত্বণ 


সম্যক বক্ত সস ।॥ গুণ ও নাদের আনস্তত্ব প্রযুক্ত 
এই হরি অন্াম), তথ] রূপের অপ্রাক তত্বহেতু অরূপ-নামে 
কার্তিত হইয়াছেন । টি সম্বদ্ধ ঠেতু হরির কর্তৃত্ব নাই, 
এই কারণে শ্রুতিম্বতজ পগ্ডিতগণ হরিকে অকর্তা বলিয়! 
বর্ণন। করিয়াছেন। 
সন্বদ্ধেন প্রধানন্ত হরেনান্ত্েব কর্তৃতা। 
*.. অকর্তীরমিতি প্রাঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ | 
অতএব এই ফে. অরূপ ব! অগ্রাকতন্রূপ শ্রীহরি গঙ্গার 


২৯ আ জ্িন! 


সোতে ভাদিতে ভ|দিতে দীননাঁথের অস্কে উদ্দিত হইলেন, 
প্রারুত জীব ভীহাঁতে দেখিতে পাইল কি করিয়।? এষে 
জীর9 উদ্ভুর দিয়াছেন__ 
“ততঃ শ্বমং প্রকাশত্ব শক্ত] শ্বেচ্ছ। গ্রকাশয়া | 
সোহভিব্যক্তে। ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ॥' 
তিনি নেত্রের বিষয় নহেন। স্বেচ্ছা গ্রকাশিক। স্বয়ং 
প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নেত্রের বিষয় হইয়া থাকেন। অতএব 
রুপাশক্তি দ্বারা লোকলোচনের দর্শন-পথগত হইলেন। 
“রূপে” শব্দটার দ্ব।র1 গ্রন্থকার ইহাই জান।ইয়াছেন। 
নয়ন মেলিয়৷ দীননাথ দেখিলেন। বাহিরের আলো! 
ভিতরের আলো এক হইয়া গিয়াছে । ইড়। পিঙ্গল! সুযুয়া- 
ধিষিত চন্দ্র হুর্ধ্য ও আগ্রির কিরণ মলিন ও নিশ্রভ করিয়া 
একটি দিব্য লাবণাময় নিরুপমকাস্তি শিশু কোলের উপর 
তলিনেছে। দীননাগ শ্নুভর করিলেন, পরশে প্রতি 
দস গ্রত্ান্গে পুলক শিহরণ খলিতেছে।  দীননাগ পণ্ডিত, 
হুগ্যপ্থঃণ করিবার চেইঈ। করি? «এই নও” বলিযা বমা- 
দেবীর কোলে প্রতার্পন করিতে করিতে দেখিংলন-- 
আলোক ছট|র দিজ্বগুল উদ্ভাসিত, 'অন্পগন্ধে গগন পবন 
কমাধিত। জগার্থিবপরনে বামাদেবীর চক্ষু খুলিয়া! গেল। 
লাদগয ভাভ।র অন্তর বাহির প্রহানয় হইয়। গিয়াছে। 
বাহাক্র।ন মাত্র নাই, পূর্ণম্্র দর্শনে উচ্দ্বীলত তিদ্ধত মত 
শীমুদদণনে বাংসম্যরন-সিদু উদ্বেলিত হই উঠিগ। 
এখনি কহ না সোহাগে অপরের পন বুকে চাপিন 
ধরিশেন। খুষর্ভে ধেহননপ্রাণ সুশীতল হইল। কিছার 
মলয়চন্দন | এ পার্থিব ভগতে পে স্পশেগ তুলনা কোথায় ? 
সতঠ মাধামরর বর্ম্পশে আমাদের দেহ ব্)াধিমগ, তাই 
অপ্রাক্তত সে স্পশের অন্ততব নাই । আজ সুনির্ধমল 
সুরধূণী ধারার মত মধুধ বাৎিসল্য-রসদিঞ্চনে বামাদেবীর 
ধয়খ[না মরন সুন্বর) তাই ই স্পশমাজ আনন্দস্পন্থনে 
হিতে লাগিপ। 
ভক্ত গাহিয।ছেন-- 
“ছয়! ছুইর ব্যাধি যাবে যবে তোর 
বুঝবি ও, ছোয়ার মরম। 
ছ্োয়ার আরান আনন্দ-্পনানে 
তে বন্ধুর ধরম ।।% 
“তান কত ত হইলেন । 
স্ীন টা 'কুর লিখয়াছেন /-- 
“এ সব লীলার কতে! নাহি পরিচ্ছেদ। 
'আঁবিউ।ব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ |” 
ইল গুকদেব ্রীমস্ভাগবতে একটি প্লোকে বপিলেন-_ 
“সডভুতং।” স্বামিপাদ শ্রীধর টীকায় লিখিলেন--“হুনিপন্নং ৷" 


খযাভিন্না 


উপ কিখিলেন, “অর্থঃ সন্তু 5মিতান্ত সম্যক সত্যমিতি- 
রীতঃ' সন্ভূত অর্থ সম/ক্‌ লঠা। মুঢবুদ্ধি অন্ত আমি, আবিভূ তি 
অর্থে কি লিখিৰ ভাবিয়া আকুল* হইতেছি। 
যাহ ছিলঃ তাহা প্রকাশ হইল! না, তাহাও নে 
কারণ যদি ছিল, তবে প্রকাশ হয় নাই কেন? 
যাঁছা ছিল মা, তাহাই প্রকাশ হইল! না, তাহাঁও নহে। 
কারণ যাহ। ছিল না, ত।হ, প্রকাশ হইল কোথা হইতে ? 
ঞ্জগুচে পৌরুষং রূপং প্রীমন্তাগবতের এই শ্লোকপাদের 
সারার্ঘদর্শিনী টীকা শুনুন । এই টীকাকার শ্রী বিশনাথ। 
ধিনি টাকা রস্তে মন্গলাচরণ করিঘ্াছেন £--. 
“নিত্য।নন্দ। দ্বৈতচৈতন্তথেকং 
তত্বং নিত্যালস্তব্রপ্ধনতরং | 
নিত্য ভক্তৈনি তায় ভক্ফিদেবা। 
ভতং নিতাং ধায়ি নিতো ভজামঃ |” 
নিতা ধামের সেই নিতানন্নাবৈতযুক্ত নিতাসুত্তি শ্চৈতন্ত- 
দেবকে যিনি নিতা কাল ভঙ্গন। করেন, নেই বিশ্বনাথ “রূপং 
জগৃককে” পদের টাকা কধিতে গিয়। চিন্তায় পড়িলেন। ধ্লোপং 
জগুছে' পদের অর্থ “রূপ? গ্রহণ করিলেন! । প্রথমে পুর্বাগঞ্গ 


তুলিয়াছেন,__ . 
“নন অগুহ হাতি 0৯) তি হজপং পুর্বং নাসা 
দিত্য গত তদ্রনম্ত।নিতাত্বং প্রসক্তং ৮ ওঠে) পুরষ- 


রূপ গ্রহণ করিশেন, এই কথা যে বললে তাহাতে সেই পটা 
পূর্বে ছিল না, আজ হইল, এই প্রকার অর্থ হওয়াতে সেই 
রূপটা অনিত) হই! পড়িল থে! “অত আহ সম)গ্ৃতং পরম- 
সত্যং পুর্বপুব্বগপ পৈ1 স্বপন স্থিতমেব তিৎ জগুখে 


লোকক্টার্থমুণাদত্ত এ হণন্ত বিগ্কমানপগ্ববিষয়ত্থাৎ। থটন্তা- 
বিস্কমানত্বে খটং জগ্াহ ইতি প্রয়োগ নাচ 1” 
উত্তর শুম। তাহ। ছিল না, তাহ নহে। পরম সঙা 


সেই রূপ ইন্তঃপৃর্ধে সন্রূপে স্বরূপে হত ছিল, তাহ গ্রহণ 
করিলেন। য্ধি বণি তিনি খট গ্রহণ করিলেন, তবে কি 
বুঝিবে ঘট ছিল না, তখন তখন ঠৈঞ্ারী করিয়! গ্রাহণ 
করিলেন, নাকি সত্য বিগ্কমাঁন ঘট, তাহাই গ্রহণ করিলেন? 
বেশ! তবে, তাহাই যি হইল, তবে এঠক্ণ জশ্ারহন্ত 
বলিলে কি? গাভীর অস্র ওটধের সুধা আয় করতঃ 
যে পরমলবণাময় শিশুট স্থরখুনীতরগগে ছুলিতে ছুলিতে 
মধুর মধুর পিতৃশাস্তভাববিগ্রহ দীননাথের ক্রোড়দেশটা 
আলোকিত করিলেন, তিনি এমনি ছিলেন, তবে আজ 
নৃতন হইল কি? আম্থন তবে আবার বিশ্বনাথের ভাঁধায় 
উত্তর শুস্ুন। “রাগ। সেনান্তং দিখ্বিজিগীয়িষয়। স্বলঙ্গে জগ্রাহ 
ইতিবৎ।* রাজা ও আছেন, টৈশ্তসামন্তও আছে, রাঁজার দিথি- 
জয় ইচ্ছাও সতত হৃদয়ে মাছে । এই একরূপ থাক ; আজ 
কিন্ত আর এক রকম নৃতন-থাক! হুইল) সৈস্তসামন্ত, 
অশ্বগজ রথরথী শ্বদঙ্গে লইয়! রাজ! আজ দিথিজয় আশায় 
সত্যি সতা বিদেশী রাজার রার্জো উপস্থিত হইলেন। জয় 


৬০ 


জয় রব পড়িয়া! গেল, এখানে ওধাণে বিজয় নিশান উড়িতে 
লাগিল। “আতিভুতি হইলেন”? অর্থ এই, সর্ধতত্বময় হরি 
ছিলেন ও আছেন, কাহার এই নিতাশিশুমূত্তি নিত্যে 
শিত্যকাল ছিলেন ও আছেন, তাঁহার জগছুদ্ধারণ ইচ্ছ!ও 
ছিল ও আছে, শ্রীদীননাথ-বামাদেবী ছিলেন ও আছেন, 
গঙ্গাদেণীও ছিলেন ও আছেন ; তবে আজ এই শুভ সীতা- 
নবমীযোগে কি হইল? ভক্তগণ অনুভব করিয়া লউন, 
আমার মার বশিবার ম।মর্থ্য নাই ॥ 


শ্রীবন্ধু-নবমী। 


দিব্য জ্ঞানরূপ। সীতাঠাকুরা নী, 

যে শু মুহূর্তে উজাল ধরণী; 

সেই গুভ আজি নবমী দিবসে, 

কে তুমি গে। দেব ম।নবের বেশে ? 
৩পঠ কাঞ্চন জিনিয়া বরণ, 

সুখে মু হাসি বঙ্ষিম নয়ন ; 

দেখি দুরে লাজে পালায় মদন) 
শশী কাদে কাদে তারা অগণন। 
ওড1 ওঙা শিশু বলে গেকে থেকে, 
অস্ফুট সে ধ্বনি নাহি বোঝে লৌকে) 
কিন্তু হাসি এ কি ৬ব মুখে শুশি, 
এনাহঙ নেই বাশবীর ধ্বনি । 
আহ! মরি মরি পুনঃ একি হেরি, 
তোমার মাঝারে কিশোর কিশোরী 
দেখিতে দেখিতে তাহাও লুকাঁল, 
সেই ছু'য়ে এক গৌরাদ হইল। 
বুঝেছি বুঝেছি ও৬ নহে ওম্‌, 

যে নাঁদেতে স্থিত অথঃ উর্ধ ব্যোম্‌। 
ব্যষ্টি দমষ্টি মিল মহাঙ্র্যোতি, 
তাহার উপরে তোমার বসতি। 
নলের ননন আনন? মুরতি, 

মত) সণ্ডা তুমি পুরুষ প্রকৃতি ) 
৩)ভিয়ে গোকুল ওহে বীকাণ্ত1ম) 
রচেছিলে হেথা নবদ্বীপ ধাম। 
ব্রজগ্গোপা বেশে তুমি শেষ-শেষ, 
শেখা ও মানবে রাধাপ্রেম শেষ ; 
নির্বাপিত শিখা প্রজ্জলিত আশে, 
আরও দুইবার বলেছিলে শেষে ; 
তাই, ঘোর] যাঁমিনী দ্ে'খে গুণমণি, 
এসেই বলিতে তেব ন! ভামিনি; 
হরি হরি ঝ'লে নামে প্রাণ ঢাল। 
আঁধার ঘুচিবে যিলিঘেরে আলো! ॥ 


আখজিন্া। 
গু শী তলব্ব। 


গুফগৃহে অধায়ন শেষ করিয়া প্রহলাদ পিতৃদবের সঙ্গে 
দখা করিতে আিসিলেন। বুকে ধরিয়া পুক্রকে আলিঙ্গন 
করতঃ শিরাঘ্াণ করিয়া দৈত্যেন্্র হিরণ্যকশিপু কহিলেন; 

“এহলাদানৃচ্যতাং ভাত স্বধীতং কিঞিছুতমম্ঃ ॥ 

বন! এতাবৎ কাল গুরুর নিকট হইতে যাহ! শিক্ষা 
লাঁভ করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম যে কাটি হাঁচাঈ 
বল, গুনি। প্রহ্লাদদ উত্তর করি.লন, পিতঃ ! 

“শ্রুবণং কীর্নং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদ্সেবনম্। 

চর্চনং বদনং দাহ্যং সখ্যমাত্মনিবেনম্‌ ॥ ২১। 

ইতি পুংসার্পিতা বিষ ভক্তিশ্চেনবলক্ষণ| | 

ক্রিয়েত ভগবত তম্মন্তেহ্ধী তমুভমম্” ॥ ২৩1৭৪ 

জীবের চরম পরম গ্রায়োজন-_প্রীত্রীকষ্গেম। "ছার 
শপপ্রাপ্তির উপায়-_ 

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন। 

পরিচর্ধা| দাহ্য সগ্য আজম নিবেদন ।।  ঠ£ চঃ। 

«এই নয়টি অঙ্গ প্রীশ্রীরুষ্চরণে সমর্পিত হইলেই সব 
ইইল। পিতঃ! যাহা পড়িয়াচি, ভাঙার মধো ইহাই 
সর্বোতম পড়া । 

বস্ত্র", সাধনের এই নয়টি অঙ্গ তারের চর অভি- 
প্রেত। ভন্মধ্যে বণ ও কীর্তন সর্ধশ্রেষ্ঠ। সর্বশেন্ঠ 
বটে, কিন্কু সহজপাধা নহে । দেহ ও মন টু ন। হইলে 
শ্রবণ ব| কীর্তন হয় না 'আার সেই ছুইয়ের সহযোগিতা 
সদ্দ। ঘটিয়া উঠে কই? তাই শ্রী'গাস্বমিপাদ তৃতীয় 
ক্ষগগটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

“ন্বর্তীবাঃ সততং বিষুঃ ব্বিসর্তবো। ন জাতুচিৎ। 

সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেতয়োরেব কিন্করাঃ |1” 

( ভঞক্তিরস।মুতসিন্ুঃং ) 
স্মরণ, মনের কার্ধ্য। কেবল তাহাই নঙ্তে, শ্রীশ্রীঠাকুর 
নরোত্বম কহিয়!ছেন “মনের স্মরণ প্রাণ” । কথাটি কেবল 
মুন্দর ও মধুর লঞ্চে, গভীর দার্শনিক তগ পরিপূর্ণ ও বটে । 
লীবের চঞ্চল চিত্ত দিবানিশি কেবল এটা ওট! চিন্তা করিয়া 
বেড়ায়, একটিবার তাহাকে মোড় ফিরাইয়! প্রাণের দেবতার 
প্রীচরণন্মরণে নিযুক্ত করিয়া দাও, আর সে অমনি সকল 
ভুলিয়া গ্রীরাতুলচরণ হইতে শ্রীমুখারবিন্দ পর্যাস্ত ভাবিতেই 
থাকুক। সময় নাই, অসময় নাই, দিন নাই, রাত নাই, স্থান 
নাই, জ্স্থান নাই, কেবল প্মরণ আঁর মনন, সেই হাপিরা শি, 
সেই সাধাবাশী, সেই খঞ্জন গমন, দেই করুণ নয়ন। স্মরণ 
করিতে করিতে মনঃপ্রাণ নব ভাবে নবরসে স্থুরসিত হইবে । 
কেবল নিজে নহে, বিশ্ব জগৎ সহ পারতৃপ্ত হইবে। 

ভজনের এই ন্মরণাঙ্গ হইতে গ্রস্রীবৈষ্বগণের উৎসবের 
শৃষ্টি হইয়াছে। আজ শ্ামটাদ বিনোদিনীকে লইয়া দোলার 
ছলিয়াছিলেন, তাই আন দোল-উদ্পব; আজ কালিয়! 


৩৯ 


বধু রানমঞ্চে নাচিয়। ছিলেন, তাই রাঁস-উৎসব )আঙ শ্রীরথু- 
নাথের দণ্ড হইয়াছিল, তাই শ্রী়াথব-ভবনে দণ্ড মহোৎসব । 
উৎসব বলিতেই সুখেব, আর শ্রীকীজম্মেৎসব যেন সেই সকল 
স্থথের উৎদ। ভ'কু-মঙ্গ-শিক্ষা-গ্রনঙ্গে ভীপাদ সনাতনকে 
প্রীমুখে বলিতেছেন ১-- 

পকৃষ্ণর্থে অখিল চেষ্ট! ততরুপাবলে।কন। 

জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ্া ভক্গণ ॥” 


আঁ ভাঙপদী কুষগ-নবমী; নন্দালয়ে নন্দোতসবে 
'ানন্দ উৎস ছুটিয়াছে। নিত্যধামে যিনি নিত্যকাল গুণ 
ছিলেন, 'শাজ নন্দালয়ে সেই আনন্দ-গুলাল প্রথম প্রকাশ 
হইয়াছেন, তাই লারা গোকুল গোপগোপীকুল সঙ 
পরানন্দরসে ডূবিয়া রহিয়াছে। আজ মাধী শুরারয়োদশী, 
শ্রীগাড়াই-গৃহিণী পদ্মাবতীর কোল আলো] করিয়! মহাভুজ 
নিতাটি আমার এক চাকায় উদয় হুইয়াছেন। অচিরে 
শানন্দের বন্ধ উঞ্গিব, তাই কীর্তন রাগে প্রেমের পর়াগে 
ধৃ লেময় গৌড়মগ্ুলে ধুপ্্ট পরিক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। 
আজ গ্রুভান্থুণী পুর্ণিম। কলঙ্কী টাঁদের গায়ে মালিন্য মাথাইয়া 
নিক্ষলঙ্গ গোরাটাদ 'আজ শচীর অঙ্কে উদয় হুইয়াছেন। 
গ্রাতিপ্রাণে তাই পুলকম্পন্দন খেলিতেছে, প্রেমের প্রাবনে 
শাস্তিপুর ডূবুড়বু হয়৷ নদীয়াপূর ভাসিয়া যাইতেছে 
যেখখনে, যেভাবে, ঘেদিন যে লীলাটা করিয়াছেন, সেই ভাবের 
ভক্তের কাছে সেইগাঁনে সেইদিন সেইলীলাটী স্মরণীয়; কিন্ত 
জল্সোহতব লিশ্মজীবেল্স। তাই আজ 
বিশ্ববাসীর াননদ । নিখিল শাস্জা পুরাণ পড়িয়। পড়িয়া, 
শ্রীগুরুর মুখে শুনিয়া গুনিয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়! 
করিয়! মানুষ জানিয়াছে, ভিন্নি আছেন । কিন্ত 
'ঁজ এই জন্মদিনে বিশ্ব্দীব একটি নৃতন বার্তা পাইল, তিনি 
কেবল আছেন নছে, ভিন্সি আস্নেন। এই 
মানবের দেশে মানবের বেশ ধরিয়া আসেন। আসেন, 
পার্কের জন্ত ; আঁসেন ধর্মের মন ; আসেন, আমাদের 
মত মায়ান্ধ পাগীতাঁপীকে কোলে তুলিয় লইবার জন্ত। কল্পে 
কল্পে আসেন, যুগে যুগে আমেন। আসেন, আর্থভক্ের 
ব্যাকুল ক্রদনে ; আঙদেন, ভক্তসিংহ অধৈতের তুলসীদলে 
'আঁবাছনে, 'আাবার “ইচ্ছাধীন-অবতার কি ভয়রে বলিয়। 
অভয় 'হন্ত ছুটি তুলিয়৷ তুলিয়া ছুটি আসেন; যখনে 
ইচ্ছা তখনে। তাই আজ শ্রিশ্রীজন্মোৎসবে সারা দেশময় 
আনন্দ, আননসিকধু মাঝে তক্রবুন্দ-- 

“কেহ ডোবে কেছ সাতারিয়ে গেলে রসের উপগার তুলি, 


আঙ্গ শ্রীপ্রীবৈশাশী সীতানবমী। আজ আমার গ্রভু 


আপিয়াছেন। ধন্ত বঙ্গাক ১২৭৮! পতধন্ত ধাম প্রীত্রীধাম, 
ডাভাপাড়া। ধন্য ধন্ত শ্রীত্রীদীননাথ 1? ধন্ত ধন্ত 
শ্রীঞ্ীবামাদেবী ! 


শান্সবিৎ পঞ্গিতেরা বলেন, প্রত্যক্ষ, শ্পরণের পক্ষে বাধক ।. 


গুভ জল্মোৎসব--বৈশাখ, ১৩৩৭ ] 


বন্থতঃ তাহাই ঘটয়াছিল। ত্রিশবছর যে কি আাননে 
কাটিয়! গিয়াছে তাহ! তক্তগণ বলিয়। ফুরাইতে পারেন ন|। 
এ পঞ্মমুখের মধুরবাণী শ্রবণ আর যুক্তকরে গলবাদে 
আদেশ পালন। অহমিশি এ সঙ্গ, এ গ্রণগ, এ খেলাধুলা, 
এ রঙ্গরস। ভক্কগণ যেন একটি স্বপ্নরাজ্যে বাদ করিতেন। 
হঠাৎ ১৩০৯ সনে মৌনব্রত গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম শ্ীহন্তে 
শিখি! উপদেশ দিতেন ও কত কথা জানাইতেন। ১৩১৪ 
সনে তাহাও বদ্ধ হইল। তখন কেবল প্রাণমাতান 
শ্রী নঙ্গন্ধ। আর জদয়হুড়ান গলার সাড়া--ইহাই ছিল 
ভক্তগণের অবলম্বন। তাই সেইবার হ'তে উৎসব দেখ৷ 
দিল। 

. মেবাইত ্রীতষ্দাস। উদ্ভোগী গ্রীনবন্ধীপ, অগ্রনী 
শ্রীরমেশচন্্র । উৎদব অষ্ট. গ্রহর বটে, কিন্তু আনন্দ যেন 
মুর্তি ধরিয়! শ্রানগনে বিরাজ করিল। এখানে তুমুল কীর্তন, 
ওখানে পাঠ, এখানে ভাগব৬ কথা, ওখানে শান্ধবগণের ইষ্ট" 
গোঠী, সেখানে জাতিত্ব্ণ নিষিশেষে অগণিত নরনারীর 
মহাপ্রলাদ্দে পরিতুষ্টি । দেপিন শ্রীঞ্জনের একটী অপুর্ব 
শী হইয়াছিল। আনলে আনন্দণয় পিদ্েই আত্মহার] হইয়া 
ভোগ গ্রহণের কথ! ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 

এই ভাবে পর পর ছয় বদরকাটিল। ১৩২* সনে 
বীরভক্ত বাদল শ্রীষ্রীপ্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন 
তীছার সময় হইতে উৎনব আন্ভুতপুর্ধভাবে শনুষঠিত হয়। 
নিরবচ্ছিরভাবে সগুদিবব তুমুল সংকীর্ডন চলিতে 
লাগিল। অসংখ্য নরনারী একত্রিত হইয়। শ্রীমঙ্গনের পবিত্র 
রজে গড়াগড়ি দি নিত।পজালা জুড়াইতে লাগিল। সেই 
শুভ দিনেসক্লের প্রাণেই এক মাঁভাবের তরঙ্গ খেলিতে 
লাগিল। এ শুনুন, প্রত/কদশা ভক্ত মুগ্ধ হইয়া গাহি- 
তেছেন 4 

ধুর লগন, প্রেমেতে মগন, স্থর নর আদি সবে। 
স্থাবর জঙ্গম, দাগর সঙ্গম, বিভোর বধুর ভাবে ॥ 

হত পণ্ড পাধী, 'নাচে থাকি থাকি, আখিতে জীথি রাখি। 

প্রকৃতি হাদিছে, সথষম! ঝরিছে, প্রেমন্থধারল মাথি ॥ 

বোবায় গাহিছে, খোড়ায় নাচিছে, অন্ধ দেখিছে চেয়ে । 

হা বন্ধু ছ। বন্ধ, বন্ধ প্রাণ বন্ধু, ছুটিছে নকলে গেয়ে ॥ 

উৎবান্তে নগর সংকীর্তন। তারপর কাদা মাটী কীর্তন । 
তারপর জলকেলী। যাহার! সাক্ষাৎ ন। দেখিয়াছেন। 
তাহাদিগকে দে আনন্দের কথ লিখিয়। বুঝ।ইবার সামর্থ্য 
আমার নাই। পার্থ একখানি চিত্র রহিয়াছে, ওখানি 
( অনুমান ) ১৩২২ সনের কাদামাটীর চিত্র । চিত্রের এক 
দিকে গ্রক্ফদাস অপর দিকে ভক্তকুলমণি ডাক্তার গ্রীন্ধ্থ 
সরকার শায়িত। মধ্যস্থলে  শ্রীরামন্ুন্দর।' চতুর্দিকে 
অগনিত ভক্ত, সবাই রজঃ মণ্ডিততন্ু। সবাই তন্ময়, 
জাতিগত সশ্পরন্ণায়গত পথক্য, বিস্তাবুদ্ধি বা বয়োগত বৈষদ্য 


৩০২২ 


আজিম্স 


শব ভূল হই$1 গিঘাছে। সপ্ত দিবল কীর্ভন নন্তরনে গ্রীনঙ্গনের 
রজঃরাণী ধরণীবাস ছাড়িয়। বাতাসে ভর করিয়া মাকাশ 
পানে দেবগোকাভিঘুগে ছুটিয়াছেন। 'মহীতলং ব্যামং, 
কুর্বন্‌ কুর্ববন্‌ বেযোমেব ভূতলম্”। ভক্তগণ যেন দেই অতুল 
অমূল্য রড়ঃকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন না, তাই 
অশ্রণীরে কুগুনীর মিলাইয়া পার আঙ্গিনা কর্দম।ক্ 
করিয়। পুনঃ “পুনঃ তাহাতে লুন করিতেছেন আর 
হিতেছেন ;-- | 

প্নায়। হুরিনামে, মাতি প্রেমে ধুলাঁতে লুটাইরে !' 

'আর। ইদ্ি রলে ভক্তিবশে মাতিয়ে মাতাইরে 1% 

এইভাবে ১৩২৮ সন পর্য্যন্ত উত্ধব শেষ হইয়াছে। 
যদিও উতৎসবাদির সময় প্রাণারাম প্রঙুর দর্শন বড় একটা 
কাহারও ভাগে ঘটিয়। উঠিত ন|) তথাপি মহা দন্ধারণ বন্ধু 
নুন্দরের মনোমজ্সান পরী গন্ধ ও বন্ধপবে বিহ্বা-ল্লতিকাবৎ 
এক ঝলক দর্শন প্রাণ্তর আঁশায় সহজ সভশ্র নরনারী 
ছুটিয়া শাণিত । ১৩২৯ মনে মকলের সে আশাও ফুরাইল। 
সকলেই ভানিল তাহ'দের প্রাণারাম প্র সাময়িক সম্পূর্ণ 
রূপে লোক্লোচনের অগ্তরালে লুকাইয়াছেন। তাই 
ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে উংসবানুষ্ঠঠান আরস্ত করিলেন। 
দেশকে দেশ উৎদগানন্দে মুখরিত হইয়। উঠিল। এপি, 
্রীমঙ্গনের উৎপবও দ্বিগাণকার ধারণ করিল। শ্রীশ্ীমশির 
পরিক্রমন করঠ* একটি কান্তন ধাপা- নে নিরবচ্ছঞ্জভ.বে 
অপ্রতিহত গঠিতে চলিতে লাগল, আর ্রীমঙ্গন প্রাগণে 
সপ্ডধিবব আর একটা ধরা, গঞ্গ। যমুনার মত উহয়ে বৈশিষ্ট্য 
বঙ্গায় রাখিয়া বঠিতে লাগল । এহভ।বে ১৩৩৬.সন পর্য)স্ত 
জঠিবাহিত হহয়াছে। এবার আবার উৎদবের ধার! 
ফিরবে বলিধ1 কাশ। আছে। নবনটধর প্রভূ যেমন পিত্য- 
নূতন, ভক্তগণও তেমনি ত।হাদের প্রাণের দেবতাকে লইয়। 
নিত্য নূতন খেল খেলেন। 

ফরিদপুর সহরবা নী ভক্তগণ এবার গগ্রগ।মী হইয়াছেন। 
বুবিব৷ তাহাদের নেই অতাঁত স্বতি পুনরাণ জাগিয়৷ 
উঠিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান উদ্ভোগী মৈত্রকুলতিলক 
্রীযুক্দ মথুরানাথ, বায় বাহার শ্রীযুক্ত ক্ঞামিপীকুমার ও 
অঞ্ষয়-কুমারঃ মাননীয় মদ্ভুমদার কুলমাণ প্রীদুক্ত সতাশ চন্। 
বিগ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতাঃ বয়ল সকল দিক্চ দিয়াই সহর মধ্যে 
ইহার বৃদ্ধ । তরুণ ভক্তমধ্যে অরুণ-সম ইন্দুভূষণ,নিত্টগোপাল, 
কুমার ধীরেন,মঙগল, এভৃতি ভক্তবৃন্দ । ভক্ত চক্র বতী শ্রীসুরেশ 
চন্দ্রের তত্বাবধানে ইহাদের যেরূপ উত্তম ও এ্কান্তিক 
পরিস্ফুট হইতেছে, তদর্শনে আমরা, এবারকার উৎমবে, 
আনন্দ আরও আরও অধিকতর ও প্রচুরতরল্নপে 
আন্ব।দন করিব, এই আশায় দিন গণিতেছি। 

“্জ। জগ” 


পেকে তিতাসে েতসতাগহতরে 


ললিত প্রেস--১১৬ নং মাণিকতল! ব্বীট, কলিকাতা । 
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রুম অপ মহান: (উন পুমা 
চারিহস্ত চন্দ্রপুক্র হা কীট পতন ॥ 1 শ্রীহরিপুরুষাব্দ--৬০ 


১৩৩৭ 


. ১ স্পেস পাস ০ সা পতি 


বন্ধু-লীলা-নুধানিধিঃ। 


বিলোক্য পাপাকুললোক দৌস্থাং 
তহুদ্ধাতৌ বন্ধমতি দর়াতঃ | 
বঙ্গেষু যঃ পুরুষ আবিরান্তে 
তং প্রীজগদ্ন্ধ হরিং ভজাখি ॥ ১॥ 
বিধায় সৌন্দর্ধ্যনিধান মন্তুতং 
জগজ্জনাসেচনকং মনঃ প্রিয়ম্‌। 
বপুবিনির্ঘত সমস্ত পাতকং 
পুরম্চকাস্ত্যগ্ মুরং দ্বিষন্‌ হরিঃ ॥ ২॥ 
স্থবণ ব্ণাঞ্চিত চারু গাত্রঃ 
সুনেত্র বিত্রামিত পন্মপত্রঃ | 
কটাক্ষ বিক্ষোভিত মারগর্বঃ 
সোহয়ং হরি মর্ত্য তন্গু বিভাতি ॥ ৩॥ 
অয়ং চতুহস্তমিতায়তাঁকতি- 
শচন্্রমুতেনেব বিশ্ষ্ট বিগ্রহ | 
সংসার কাঁটত্ব নিপাত কারকঃ 
প্রভূর্জমঘন্ধরনাদ্যনস্তকঃ ॥ ৪ ॥ 
ফরীদপুর্য)া মুররীক্কত স্থিতি 
শ্রীলঙ্গনাহ্বেহতি বিবিক্তধামনি | 
অশ্রান্ত সংকীর্তিত কৃঞ্ণনামভি 
দিশস্চ তে! ধবনয়ন্‌ ব্রাজত ॥ ৫ ॥ 
( ক্রমশঃ ) 
শ্রীরাম শ্বামী। 
প্রতাপগড়, আলোয়ার। 


“জয় গু” 


রমোদগার । 


বুক খানির ভিতরে এসে হেসে হেসে ঘেনে ঘেসে 

চুপি চুপি কেরে তুই চুষে খাম্‌ ভাই । 
পুনঃ কি এলি মনি নীল-পীত-নণি মণি, 

জগন্বদ্থা জগমণি হাঁদে রে সুধাই। 
দ্গধ মন মুগ চাদ সাত মলয় খোদ 

একলে ও কুলহরা রূপর্নাথা গাই। 

বনলতা সুশোভন গঞ্জ মতি দিন্দন 

চাঁলিতা কুম্থম ঘোম্ট। কুপ্তপানে ধাই ॥ 


(তাহে) ভূঙ্গ সহ ভূঙ্গৎধূ লুটিছে পরাগ-মধু, 
সে মহানাম মধু পিয়ে সাগর নাচাই। 
তা-তাথ তা-তা-খৈ ৩1খৈ তা-খৈ-খৈ 
মহোছ্ধারণ-ধাঁরায় সাতার খেলাই ॥ 
পৌণে চারিহস্তময় প্রেমরস উগরয়, 
এ হেন জঙ্গন রজে সাধ গড়ি যাই। 
একে শিশু শিশুমতি তাহে মতিছন্ন-মতি, 
বলে ভাঁর বৈকু-বভবে কাজ নাই 


চারিহস্ত ৷ 


তক্তি_ক্সীর, মধুর অথচ তরল। জ্ঞান--মিশ্রী, মধুর 
অথচ ঘন। মিশ্রী দুগ্ধ সম্মিলনে দ্রব ও অন হয়) কিন্ত 
ক্গীরের (ছুর্ধের) মাধুর্য বুদ্ধি না করিয়া লুক'য় না! 


তাদৃগধ্র্ধানবত্তি জ্ঞানধনবস্ত বিশুদ্ধ ভক্তি-ক্গীর সংযোগে 


নিজসুস্তি লুকাইয়া ফেলেঃ অথচ ভক্তির ওজ্্বন্য মাধুর্ধয। দি 
বিবর্ধিত করে। সুতরাং জ্ঞানের আলম্তই ভক্তির পুষ্টিবাধক | 
জ্ঞান ভক্তির ঈদৃশ অপূর্ব পাঁকময় পুর্ণমাধুর্যযপুর নিরুপমোজ্জ্বল 
রসারন বস্কই শ্রীগৌরচন্দ্র-_জ্ঞান ভক্তির সরবৎ-নুধ)। 
জান উহাতে প্রচ্ছন্ন বা অলদ্‌; ভক্তি উহ্বাতে গ্রকাশস্বরূপা 
নিরলস এবং তরঙ্গমপী। অয় জ্ঞানতত্ব শ্রীনন্দনন্দন কৃষঃ 
রাধানুধাপ্রেমপীযুষে লুককায়িত-_“অস্তঃ কৃষ্ণ] বহিগ্গৌরঃ 1, 
জ্ানশুন্তা ফেল! ভক্তির পরামুর্তি-_শ্রীগৌরাঙ্গ ! 

ইচ্ষুদণ্ড-_ জ্ঞান ; তদ্রস--ভক্তি। ইক্ষু পক হইলে, 
তদ্্রদ স্থর সুমধুর হয়। সেই রস আস্বাদন করিতে, ইক্ষু- 
দওড চর্বণ করিতে হয়। রদ পান কর হইলে, ইচ্ষুদণ্ড 
ছোব$হয় ও পরিত্যক্ত হয়। তন্রপ জআনপত্ড (5510) 


সঞ্জাত নই ভক্তি । তর্দাম্বাদনে জ্ঞান অনাদূত ও 
পরিত্যক্ত হয়। কিন্তুজ্ঞান ছাড়িয়া তক্তির উদ্ভব অসম্ভব। 
এই জ্ঞানশৃন্ত। ভক্তির পরামূর্তি__গ্রীগৌরা্গ ! 

(ক+খ)৩-_ক৩+৩ ক২খ+৩ কখ২+ খও গণিতের 
এই বীজশক্তিতে পরিলক্ষিত হয় যে“ক'বা জ্ঞানের শক্তি 
ক্রমশঃ হাঁস পাইয়া! অবশেষে শেষ সংখ্যায় ( খত্”তে) 
শৃন্তে পরিণত হইয়াছে । অর্থাৎ জ্ঞান কমিতে কমিতে 
শেষ সংখ্যায় শুন্ত হইয়াছে। আবার “থ” ভি প্রথম 
সংখ্যায় শৃন্ত থাকিয়! শেষ ' খণ” তে পূর্ণত্ব এণ্ড হইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় (পকত্পতে) জ্ঞান পূর্ণ, ভক্তি শৃষ্ত 
আবার শেষ সংখ্যায় ভক্ষি পূর্ণ, জ্ঞান শূম্ত । এই গাণিতিক 
সত্যান্যাঁয়ী ভক্তির উদয় বাজয় যতই হইতে থাকে, জান 
ততই ক্ষয় পাইতে থাকে এবং পূর্ণভক্তিতে জ্ঞান বিলুপ্ত 
হয়। এই লুপ্ত জ্ঞ/নভক্তির পরামুন্তি--প্রীগৌরাজ। গৌরাগ 
(গৌরী ধাহীর অঙ্গে, অথবা গ14ও+ রঙ - ধিনি গান ও 
রঙ্গ ঝ| নৃত্যের )1 


প্রাবণ--১৩৩৭ 


এই ভ্ঞানশৃন্ত কেবলা ভক্তিলালারসে নিমগ্ন থাকিয়া 
গ্রীগৌরাঙ্গ একদ! ভাবিলেন, এই ভাবে চিরদিন চলিবে না, 
ভারতক্ষেত্রের কল্যাণ করে 

“আর ছুই জম্ম এই সংকীর্তণারস্তে | 
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলঘ্ধে ॥” (প্রীঠৈঃ ভাঃ) 

. এঅবিলঘ্ধে” অর্থাৎ এই কলিতেই বিলম্ব না করিয়া, 
ছে মাঃ! তোমার কোলে আবিষ্ভুৃত হইব।-_কারণ, 
জানশৃন্তা কেবর। ভক্তির প্রচার ভারতে বেশীদিন চলিবে 
না। গ্রকৃত্যান্যায়ী মানবদমাঁ্কে সুগঠিত করিতে হইবে। 
সর্বত্র অধিকারী নুহর্ণভ। জ্ঞান কর্মাদির লোপ হইলে 
শুদ্ধভক্কির প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। কেবল! ভক্তির 
অনুষ্ঠানলক্ষ্যে সাঁধারণ জীব অন্ধ, উন্তস্ত ও উচ্ছল হইবে__ 
রাগপথে বাধ বাস! করিবে। অতএব আমি অতঃপর 
চারি হস্ত হইয়। আধিভূতি হুইব অর্থাৎ কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও 
ভক্তি এই চহুর্দলে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিব। এই ভাবে 
লোক নমাজে নবযুগ আনিয়। দ্রিব। কর্মঃ যোগ, জ্ঞান 
এবং ভক্তি আমার চারিহস্তের লীন্াকমল হইবে। আমার 
চারিহস্তে এই চারি প্রদেয় বস্তু শৌভ। পাইবে এবং সে সব 
আধিকারবিচারে বিতরণ করিব। নচেখ এমন কাল 
আদিতেছে যে মাঁনবসমাজ ধ্বংসোনুখ হইবে। তজ্জন্ত 
সেই অবতারে আমার এক নাম হইবে “চারিহস্ত'ঃ | 
. আমার চারিহস্ত--চ।রি তত্ব। প্রথমতব-কর্ণ, শীবাস- 
পঞ্ডিত (লক্ষ্মীর মংলার ),-ইনি গার্হস্থ্য বিধিশিয়মা দির 
প্রতিপালক । দ্বিতীয় তত্ব-_যোগ, গ্রীনিত্যানদ। ইনি 
রহ্মচধ্য শিক্ষ] দিয়! প্রেম:যাগ দান করিবেন। তৃতীয় হত্ব-- 
জান, শ্রী্রঘেত। ইনি ওক্কার্ফূর্তিদানে জীবের ঠৈতন্ত 
জম্মাইবেন এবং বিস্কা্দান করিবেন। চতুর্থ তত্ব 
ভক্তি, শ্রীগদাধর, ইনি মেবাতক্তি শিক্ষা দ্িবেন। আমি 
পঞ্চতত্বের সীম । | 

আমি চারিহস্ত হইব। চারিহন্তে চারি রসের প্রচার 
হইবে।”-গ্রীবাঁসে দন্ত, প্রনিত্যানন্দে সধ্য, শ্রী্দ্বৈতে 
বাল্য এবং প্রগদাধরে সেবা! পরকাস্তারস প্রচারিত হইবে। 
এই ভবিষালীলায় আমার নাম হইবে “চারিহস্ত”। পঞ্চমে 
স্ব অবধি। 


আঙিনা 


«প্রভু তুমি রূপা! ক'রে প্রতি জীবাধারে 
স্থাপ পঞ্চরস ভাও। 


সে রস সুধায় নিশিতে দিবায় 
মত্ত রাখ এ ব্রন্ধাণ্ড | 
(অপুর্ব কাবাগ্রন্থ_-“নিঝ রিণী” ) 


চজ্পুত্র। 


অন্বয়জ্ঞান ব্রঞ্গগোপাল--পরমেশ্বর। তিনি গো বা কিরণের 

পালক। তিনি গোলোকের কর্তা। এই অব্বযজ্ঞান 

কিরণ্।মুত হইতে গো বা চক্ষর উৎপন্তি। জ্ঞান হইতে 

চক্ষু ফোঁটে। গো হইতে গো এর উদ্ভব । জ্ঞানকিরণ দ্বারা 

চক্ষুর নির্মণ হয়। চক্ষু দিব্য বস্ত। সেই চক্ষু হইতে 
হুয্যের সটি। 

£চদ্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষো£ হু, ধ্যাজমেত |” 

( খণ্েদীয় পুরুষস্থক্রম্‌) | 

সহত্র শীর্ষ। পুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি। এবং 

চক্ষু হইতে হুর্ঘযদেবের উৎপত্তি হইয়াছে ।-_তন্বার! সু্ধ্যা- 

পেক্ষা চক্রের সারবধা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদদিত হইল। 


“তেগসঃ পগিলম্‌” ইতি বেদান্তেপনিষধি ধৃতম্। অতএব 


তেজের আধার কুরধ্য হইতে জলনিধি-_ সমুদ্রের উৎপত্তি বটে, 
বক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, ফল বৃক্ষের সারাংশ ছক 
হইতে সর্পিঃ (ঘ্বৃত) উৎপন্ন হয়, ত্বৃত ছগ্ধের মারাংশ। 
তন্দ্রপ জ্ঞান সারাংশ চক্ষু$, চক্ষুর সারাংশ নুষ্য এবং হুর্ষ্ের 
সারাংশ লমুদ্ । 


জনন্তর সমুদ্রের সারাংশ সখা (মৃত) ধা 


সারাংশ লমুদ্রোখ সুধাকর চন্দ্র। ইন্্রিযগণের সারাংশ মন 


এবং মনেরই সারাংশ চন্দ্রদেব। জীবের মাহ্ম। বা সারভাগ 
হইতে পুজ জন্মে। এক্সন্ত পুত্র আত্মঞ্জ বলিয়া অভিহিত 
হয়। এখন ভাবিয়া দেখুন, আনন্ধনিধি সুধানয় চন্দ্রের 
সারাংশ “চন্দ্রপুভ” | 

অতএব “চদ্্রপুক্র” তত্বতঃ কি 1--তিনি উক্ত বংশানু- 
ক্রমে অধয়জ্ঞ/নতত্ব পরব্রদ্বের সারাংশ ভূত।--প্রেমবিভব- 
বিগ্রহ দামি শ্রীগ্রতুগ্বদ্ধ1! আমি চারিহস্ত চন্দ্র 


আঙ্গিনা 
আনুষঙ্গিক সাচার। 


জগন্মাণিক সোপার চাদ এমন্মহাপ্রভু মানবচিত্তে চিত্তে 
ত্রিরসাত্বক ভক্তিভাঁব জাগ্রত ও উজ্জ্বল করিয়৷ দিলেন। 
এই তিনই রাগময়। শ্রীভগবৎ গ্রীতিকাম সখাভাব, পুক্র- 
ভাব এবং পতিভাব। পরমেশ্বরে সখাতাব এবং প্রভাব 
তেমন স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মাতৃতাব ও পতিভাব মহ । 
গৌর ভক্তগণ ব্রঙ্গানুরাগবশে প্রায় মকলেই পতিজ্ঞানে কৃষঃ 
ভঙ্গনরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরু পরম্পরায় ইহাই 
প্রশস্ত বলিয়া লক্ষিত হয়। কিন্তু কালপ্রভাবে ও বিষয়- 
বৈগুণ্দোষে কষপ্রেম কামের ছণাচে গঠিত হইল। গৌর- 
নিতাইর স্ুহর্ণভ রুপা ব্যতিরেকে কৃষপতি-লাভ দ্বরূহ ও 
আশাভীত। 

এই পরম রুপার অভাবে, শিক্ষিত হিন্দুগণ উপনিষদ 
কক্ষে করিয়৷ ব্রাঙ্মলজ্য রচন! করিলেন। উপনিষদের 
ব্রহ্ম হইলেন, এই নবসজ্ৰের মন্তক এবং খুষ্টোপাসনারীতি 
হইল উহার দেহ। এই পিগওযুণগ্ডপংগঠিত ধর্মের আদর্শ 
হইলেন শ্রীবীগ্ু। 


«একদল মুণ্ড নিল কারি 
যোজিলেক অঙ্গে বিদেশীর কাঁটি তার শির, 
করিল জীবস্ত---_-----” 


(কালীহৈরার “হদশ্র” ) 


ব্রা্গধর্শের সথষ্টি হইল। ব্রন্ষের বিগ্রহবাদদ ও অবতার- 
বাদ উঠিয়। গেল। ন্মুতরাং ব্রজের ত্রিধা মধুররদ আর স্থান 
পাইল না । [79১7 পিতঃ! এবং 1.0 প্রভে।! 
এই ছুই হুইলেন প্রণবের পর সাধারণ বাঁচক। শ্রীভগ- 
বানের অনাদিসিদ্ধ মূল নামত্রয় হরি-রাম-কষজ পরাহত হইল। 
এই ব্রাঙ্গধর্থের জ্ঞান প্রগাঢ় বটে, কিন্তু প্রাণ নিগ্কতাশুন্ত, 
রুক্ষ। তৎপ্রমাণ, যথাঃ 

“পরমহংসদেবের ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্ম সমাজে 
সঞ্চারিত হয়। নরল শিশুর সায় ঈশ্বরকে সুমধুর “মা” 
নামে লন্োধন এবং তাহার নিকট শিশুর মত প্রার্থন! ও 
আব্বার করা, এই অবস্থাটী পরমহংস হইতে আচাধ্যদেব 
(শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন) বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে 


৩৬ 


১ম বর্ষস্্থ্য় সংখ্যা 


ব্রা্গাধর্ম শুতর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল। পরমহুংসের জীবনের 
ছায়৷ পড়িয়! ব্রাহ্মধর্মাকে সরস করিয়া ফেলে।” (নব. 
বিধান ব্রাঙ্গঘমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গিরশ্চজসেন 
লিখিত পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী, ধর্মতত্ব পত্রিকা, 
১৮০৯শক, ১ল! আস্বিন ১৯: পৃষ্ঠা) 
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পরমহংসদেব শ্রভগবানের মাতৃভাব জাগ্রত করিয়! দিয়া 
সর্বদ-্রদায়ী হ্চ্দিদিগকে ভক্তির মাধু্ধ/ গুণভৃষণে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছেন। দখীভাবের উচ্চতম সোপানে নির্বরোধে 
আরোহণ করিতে হইলে মাতৃভাবের পন্কতা চাহি, নচেৎ 
সাধকচিত্তে কলুষকীট প্রবেশ করে। সথ্যার্দি ভাবচেয়ে 
মাতৃভবের ঘনিষ্টতা ও সাঁহদিকতা। বেশী। জন্িয়াই 
আমর! মাতৃঙ্নেহপীযুষের আস্বাদন পাই এবং “মা” শব্দের 
মধুরতীয় উপলব্ধি করি। সুতরাং শ্রীভগবানের মাতৃভাব 
অতি সহজ। ভজনপক্ষে মাতৃভাবের দীক্ষাটি অতি নফল! । 

অতঃপর আঁবিভূত হইয়! শ্রীষ্রী প্রভু জগদ্বন্ধ দেখাইলেন-_ 
মাতৃভাব সত্য, সুমধুর 9 জাগ্রত হইলেও তদুত্তর আরও লব্বব্য 
থাকিয়া যাঁয়। মাতৃভাব সমীম। উহ1--ডক্তি, কিন্তু উহ! 
ভাবভক্তির চরম মহাপ্রেমের সীমায় গড়ায় না। পরমহংস- 
দেব মহাভাবে ডুবিয়া তাহ! বুঝিয়াছেন। তাই আমাদের 
মহোন্ধারণ গ্রভু ব্রজের ভজনরী তি.পদ্ধতিশিক্ষাঁর পুনঃ প্রচার 
দ্বার দাস্তাদি রস চতুষ্ঘ়ের প্রবাহ বহাঁইলেন, গৌরনিতাইর 
প্রেমমাধূরধ্য সুধ।সমুদ্র মহানামের তুফান তুলিয়া উলাইয় 
দিলেন, মাতৃভাবের গণ্ডীতে কাহাকেও থাকিতে দিলেন না। 
প্রেমই ভক্তির পরিণাম ও পরিপাক। “কন্তারূপেতে 
বাধছেন আসি ঘরের বেড়া” খরস্থলে রামপ্রপাঁদের মাতৃভাব 
বাৎসল্যে পরিণত হইল। অতএব বাৎসল্যাদি রস 
মাতৃভাবের উপরে। হরিপুরুষ জগহন্ধু দাদ্যকে ভিত্তিরপে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়! গাওয়।ইলেন-_-“গ্রভু প্রত প্রভুহে, 
অনস্তানস্তনয়।” কিন্তু ইহা হ্বীকার্য) যে মাতৃভাব চেয়ে 


শ্রাবণ--১৩৩৭ 


প্রভৃভাবৈ ধরঙ্ব্য বেশী। উভএই অশ্বর্যাময়। সখ্যে না 
পৌছু! পর্যন্ত এশ্বর্যই খেলে। তবে ইহাঁও আনিতে হইবে 
ধে পুত্রের চেয়ে দাঁদদাঁসীর দেব! পারিপাট্য ভাল। দেবা 
মাত্রই দান্তমূলক। দান্ত বিলুপ্ত হইলে ভক্তির বিলোপ 
ঘটে। দাদ্য প্রেমভক্তির মেরুদণ্ড। প্রেমের অবধি 
গোপীভাবে ও দান্য তাহার চমৎকারিত্ব ফলায়। 
শশ্রীনিতাইঠাদের সখ্য প্রেমমাধুধ্যও দাদ্যসংযোগে 
নুফলিত হইয়।ছে। শ্রীশ্রীমছৈতটাদের বাৎসল্যও দাসের 
রঙে উজ্জ্বল হইয়াছে । দাদ্যে রাগের উৎপত্তি । মাভৃভাবে 
রাগ সন্ধীর্ণ। এজন্ত উহ ব্রজের রস মধ্যে ধৃত নয়। 
প্ীপ্রীমহোদ্ধারণ প্রভূ দাদ্য-ফুল ফুটাইয় প্রেম-মধু-দানে 
শ্রীত্ীন্দীয়ানাগরের প্রচারিত রাগমার্গের সম্প্রসারণ 
করিয়াছেন। শ্রীপ্রাগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্মের সংরক্ষণ ও 
সম্প্রদারণ একমাত্র তাহারই হস্তে। এজন্ত তিনি 


৩৫ 


আঙ্গিন। 
প্ীঙ্মীনিত্যাননের ঘরে বীরচন্দ্ররপে মাবিভূতি হইলেন 
এবারও ভিনি সেই গৌরেন্দু অভিন্ন শচীমাঁত! শ্রীবামাদেবীর 
বাৎলল্যসিস্তে লমুদিত ভ্ইয়। উজ্জ্বল প্রেমকিরণে বঙ্গ 
প্রোন্তাদিত করিলেন। 
ব্রজানুচরিত ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মন)াঁস। সর্বধন্্ই মলয় 
সরোবর-ত্রঙ্গের ভাব তরদানুগত কমল ইহ! মানিতে হইবে। 
গৌরত্যাগী হইলে কলির জীবের গতি নাই, ইহা পরম 
দিদ্ধাস্ত। শ্রীষ্রী গতু্গগঘ্দ্ধু গৌরচন্দের উদ্বেলিত গ্রেমবন্ার 
অবসাদ দশনে প্রপাদদানে আবার শক্তিনঞ্চার করিয়াছেন। 
বৈষ্ণবমমাজের জাতিভেদ দানব অতি প্রকাণ্ড বপুঃ। 
কেশবের “4111 016 070175061” বস্ততঃ গ্রভু জগতবন্ধর গণে 
বিশেষরূপ কার্ষ্য পরিণত দুষ্ট হয়। 
শ্রীকালীহরদ!স বনু ভ'ক্তস।গর 
হাসাড়া, ঢাকা। 


কীর্তনের অপুর্ব শক্তি। 


“গ্যান জড় পদার্থ নয়__আত্মার সমগ্ি” 


মানিকগঞ্জের লব্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্ 
ঘোষ মহাশয় যখন ঢাঁক। মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, 
সেই সময় একবার শ্রীঞ্রীপ্রতু জগঘবদ্ধ সুন্দর পরঘ ভক্ত 
রমেশচন্দ্রের একটা ভাড়াটীয়। বাড়ীতে কিছুদিনের জন্ 
অবস্থান করিতেছিলেন? শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্থী 
মহাশয়ের সঙ্কটাপন্ন অন্থখের সংবাদ লইয়া! নবদধীপ দাস 
মহাঁশয় ঢাকায় গমন করিলেন, এ সময়ে যাহাতে শ্রীচরণ 
দর্শন দেন এজন গ্রভুকে বিশেষ অনুরোধ করণার্থ 
নবদ্বীপ দাদ মহাখয়কে বলিয়! দেওয়। ছিল। দাস মৃহাশয়ও 
সুরেশ বাবুর অন্গথের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে প্রভু 
আসেন সে জন্য খুব কাঁকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু ঢাকার ভক্তের! তাহাদের প্রাণারাম প্রভুকে ছাড়িয়া 
দিতে সম্মত হইলেন না) ভক্তবর পূর্ণ বাবু বলিলেন, 
“আমাকে না জানাই যেন প্রকে যাইতে দেওয়া! ন| 
ইয়*। পুর্ণ বাবু তৎকালে মেনে (153) এ অবস্থান 
করিতেন। রমেশ বাবু প্রস্ততি ভক্ুগণ উক্ত ভাড়াটায়! 
বাড়ীর এক্ক 'অংশে অবস্থান করিতেন । 


রাত্রি ঘ্বিপ্রহর কালে প্রভু রমেশ বাবু প্রমুখ 
সকলকে বুঝাইলেন যে সুরেশ তে তাহাদেরই একজন 
সঙ্গী ও বন্ধু; স্থতরাং এ সময় তীহাঁকে দর্শন দিবার জন্য 
তাহার ফরিদপুর যাওয়াই সঙ্গতত। তখন কেই 
প্রভুর এ কথা অন্তথ! করিতে পারিলেন না, ফরিদ- 
পুরস্থ ভাইটীর প্রতি সকলেরই স্নেহের সঞ্চার হইল এবং 
প্রভুর যাওয়! বিষয়ে একমত হুইয়| ভর ট্রেনে উঠাইয়। দিতে 
যাইবেন স্থির হইল। 

যেই প্রভূ বাড়ী হইতে বাছির হইয়া! ঘোড়ার গাড়ীতে 
উঠিলেন, অমনি গ।ড়ীর চাক মাটিতে দাবিয়া গেল। এক! 
রমেশ বাবুর পক্ষে অত বড় একট! বড় গাড়ী উঠইয়! দেওয়ার 
মত নামর্থ ছিল না। 

কিন্ত কি করেন? অন্ত সাহায্যকারী কোায় পাবেন এবং 
কাহাকেই ব| ডাকিবেন, এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়! নিজেই 
একবার চেষ্টা করিয়৷ দেখিতে অগ্রদর হইলেন। বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয়) গাড়ী ধর! মাত্র বিনা কণ্টেই গাড়ী- 
খান! উঠাইতে সক্ষমহইলেন। তখন প্রভুর অলৌকিক 


জাঙগিন। 
শির কথ! মনে মনে চিন্ত।/ করিতে করিতে অগ্রসর 
হইলেন। 

তারপর তাহার মনে বড়ই উদ্বেগ হইতে লাগিল । কারণ 
পর্ণ বাবুকে সংবাদ দেওয়! গেল না। গ্রন্থ ট্রেনে ফাষ্ট কাশ 
(136 01835 ) গাড়ীতে উঠিলেন, রমেণবাবু ও নবন্ধীপ্দাদ 
প্রভৃতি থার্ড ক্লাশে (370 0853) উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়। 
নবধীপদ|ম মহ|শয় করতাল লহ প্রভাতিকার্থঘন আস্ত 
করিলেন। তুমুল. ভাবে কীর্ধন চলিতে থাকিল, গাড়ী 
কিয়ুন্ন,র গিয়। থামিয়। পড়িল। দ্রাইভার্‌ খুব চেষ্ট। করিতে 
লাগিল, কিন্ত এজন অ[র অগ্রনর হম না|, শেষে অনুসন্ধান 
আরম হইল-__-দেখ| গেল 1301167 ( বয়লার ) ফাটে নাই, 
কলকক্জ। খারাপ হয় নাই, কেহ শিকল টানেনাই। ইঞ্জিনিয়ার 
আমি, সমস্ত পরীক্ষ! করিয়। আশ্চর্য্য হইল! গাড়ী বন্ধ হইবার 
কোন কারণ খুজিয়া পাইল ন1। এদিকে রমেশবাবু আপিয়। 
গ্রভুকে খবর ধিলেন “গাড়ী বন্ধ ইইয়] গিয়াছে আর 
চলিতেছে ন1।" 

গ্রভু বঙ্গিলেন -_“'নবন্ধীপের কীর্তন বন্ধকর।”, 

“গ্যাস জড় পদার্থ নয়, গ্যাসের মধ্যে সুক্ম 
সুক্ম আত্মা আছে, তুমুল কীর্ঘনে আত্মাগুলি 
উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, কাজেই গ্যাসে কোন 
শক্তি প্রকাঁশ করিতে পারিতেছে না। তুমি 
সত্বর যাও নবদ্বীপকে কীর্তন বন্ধ করিতে বল। 
গ্যাস জড় পদীর্ঘ নহে” আত্মা 
নটি ।” 

রনেখবাবু যাইয়া নবদ্বীপদাঁসের করহাগ ধরিলেন, কীর্তন 
বাধ! দেওয়ায় নবন্ীপদাঁম মহাশয় প্রথমে একটু বিরক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ) কিন্তু পরে যখন শুনিলেন প্রত দ্বয়ং 
নিষেধ করিয়াছেন, তখন আর কোন প্রকার উচ্চবাচা 
করিলেন ন।। কীর্তন বন্ধ হওয়। মাত্র ট্রেন চলিতে আরম্ত 
করিল। এই মাশ্চর্য) বাপার দেখিয়। রমেশবাবু ও তক্তগণ 
স্তভিত হইলেন এবং প্রভু বন্ধুর শ্রীমুখে এমন গভীর বিজ্ঞান 
সম্মত ভচিন্যপূর্বব নব তথ্য শ্রবণ প্রাণে প্রাণে অপূর্ব 
আনন্দ তন্ভুভব করিতে লাগিলেন। 

অতঃপর রমেশবাধু প্রভৃতি তক্তবুন্দ নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত 


৩৮৮ 


১ম বর্ষ--খয় সংখা 


যাইয়! গ্রভুকে মারে উঠাইয়! দিয়া ঢাকার প্রঙ্টাবর্তন 
করিলেন। 

এদিকে পুর্ণবাবু রাত্রের ঘটনা! কিছুই জানিতে পারেন 
নই। ভিনি মনে করিলেন, প্রভু তে। নিশ্চয়ই ফরিদপুরে 
যন নই; সুতরাং নিত্য যে প্রকাঁর বিকাল বেল! ছুটার 
পর প্রভুর সহিত দেখ। করিতে আমিতেন, আজও সেই 
প্রকার 'আমিলেন। আদার সময় গ্রভুর অন্ত কিছু খাবার 
নিয় আসিয়া রখেশবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। হঠাৎ 
প্রভুর গমন সংবাদ দিলে পুর্ণবাঁবু মহা অসছুষ্ট হইবেন মনে 
করিয়া রমেশ বাবু ভয়ে ভয়ে সেবার দ্রব্য গুলি গ্রন্থ যে 
কোঠায় ছিলেন, সেই কোঠায় নিয় ভোগ দিলেন। 

পর্ণবাবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে £মেশবাবু ধীরে ধীরে 
গ্রহুর ফরিদপুর যাওয়ার জন্ত ভক্তবুন্দের নিট অনুমতি গ্রহণ, 
ঘোড়ার গাড়ী উত্তোলনও ট্রেণবন্ধের কথা সবিস্তার বর্ণন। 
করিলেন। শুনিয পুর্ণবাবু আনন্দে ও বিশ্বয়ে মাত্মহারা হইয়! 
পড়িলেন। 

তারপর রগেশববু গ্রভুর কক্ষে যাই যাহা দর্শন 
করিলেন, তাহাতে একেবারে অবাক হইয়া গেলেন এবং 
পূর্ন বাঁবুকে হাত ঘর! আহ্ব।ন করিলেন। 

পুর্ণ বাবু যাইয়। দেখেন তাহার প্রদত্ত ভোগের দ্রব্যাদি 
সমশ্তই গ্রতু গ্রহণ করিয়াছেন, দে ঘরে কিছুই নাই অথচ 
ঘরে অপূর্ব পন্নগন্ধ পাওয়] যাইভেছে ? মনে ইইল আধ মিনিট 
পূর্বেও প্রভু যেন এ ঘরে বিরাজমান ছিখেন। 

ধন্ত শ্রীপূর্ণচন্ত্র! ধন্য শ্রীল্ুরেশচন্দ্র! ধন্ত বদ্ধুতজের 
বন্ধ প্রীতি। আস বীর্ভনানন্দরূণী কীর্মের অপূর্ব শক্তি 
প্রকাশ করতঃ ঢাক1 হইতে ফরিদপুর চলিয়াছেন, ভক্তের 
গ্রাণের আবেগ আকাজ্ষ। পুর্ণ করিবার জন্য । শ্রীত্রীহরিনামে 
"ত্র্দস্ণ ভুব্বনেল্স মহামাজ্গল্য বিধান” 
কেবল জানাইয়াই নিরস্ত হয়েন নাই আজ প্রত্যক্ষ দেখাইয়৷ 
বিশ্বদ্রগৎকে বািতিত করিলেন । জয় জগঘন্ধু! জয় হরিনাম !! 


জয় শ্রীহরি সংঙ্কীর্তন ! !! 
ংহঃ সংহর দখিলং সকুছ্দয়াদেব নকল লোকন্ত। 
তরণিরিব তিমির জলধে জর়্তি জগন্মগলং হরেণাম ॥ 
গ্রাবন্ধ গৌরবানন্দ ব্রঙ্মচারী। 
(ডাক্তার শ্রাযুক পুর্ণচন্দ্র ঘোষ বণিত ) 


তত্তীন্বশীলন। 


পর্ণচৈতন্ স্বরূপ ঈবর হইতে বিক্ষপঙ্ের স্তাঁয় সর্ব তঃ 
বিপ্রশ্থত চেতনাত্রক জীবনিবহ দেহেন্দ্িঘাদির সংষে।গে 
বিবিধরূপে বিষয়ভোগ করির1 জাগঠিক ব্যবহারের পরিগালন 
করিতেছে । জীব-চৈতন্ত দেছ, ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের মহত 
মিলিত হইর1 আমি ইত্যাকার শব্দ ও তজ্জনিত প্রত্যয় অর্থাৎ 
জ্ঞানের 'আলক্ষন-রূপে প্রতীত হয়। জীব যে দেহাদি হঈতে 
পৃথক, তাহ! 'আমার দেহ' 'আমার ইন্দ্রিয়" “আমার মণ 
ইত্যাদিশব দ্বারা নিঃদন্দেহ ব্যক্ত হয়। জীবের শরীর তিন 
প্রকার-_-স্থল, স্ুষ্ম ও কারণ। এই অন্রময় দেহ-ই 'স্থুল-শরীর+ 
পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্রিয়, পঞ্চ কর্দেন্িয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি 
এই সপ্তদশটি লইগ্জ। “সুল্-খরীর+ । আর এই দেহদ্বয়ের 
উৎপত্তির কারণীসৃত যে অজ্ঞান-_যাঁহ! মায়া, অধিদ), গুধান, 
প্ররুতি, অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হয়,যে অজ্ঞানের 
অনুভব সুযুখ্িতে হয়,_তাহাঁই “কারণ শরীর! । এই 
ভ্রিবিধ শরীরই আবার 'পঞ্চ কোশ' বিন! উক্ত হইয়! 
থাকে । পিতৃতৃক্ত অন্নের পরিণামন্যপ্দপ যে শুক্র তাহ 
হইতে উৎপন্ন ও তন্্রধাঠ-ই বদ্ধিত এই দৃ্মান স্ল-দেহ 
“আন্লময় কোঁশ" ১। প্রাণ, 'অপান, সমান, উদীন, ব্যান-এই 
পঞ্চ প্রাণ, ও বাঁক্‌, পাঁণি, পাদ, পাঁধু ( অপান-্বার )১ উপস্থ 
এই পঞ্চ কর্শেত্রিয় 'প্রাণময় কোঁশ। ২। চক্ষু। কর্ণ, 
নালিকা, ত্বক, ্রিহব-এই পঞ্চ জ্ঞানেন্্িয়ের সহিত মল 
'মনোময় কোশ' ৩। উক্ত জ্ঞানেন্ট্রিয়ের সহিত বুদ্ধি 
বিজ্ঞানময় কোশ? ৪। কারণ শরীর অবিগ্ঠায় যে মগিন- 
সত্ব অর্থাৎ রজস্তমোমিশ্রিত সত্বগুণ আছে, তাহা-ই প্রি, 
মোদ, প্রমোদ--ন।রী আনন্দ বৃত্তির সহিত “আনন্দময় 
কোশ' ৫। ইষ্ট বন্তর দর্শনে “প্রিঞ্-সংজ্ঞিক। আননাবৃত্তি 
উৎপন্ন হয়; ইষ্ট বস্ত্র লাভে “মোদ, এনং ইষ্ট বস্তর ভোগে 
প্রমোদ হয়। অজ্ঞানাম্মিব অস্তঃকরণ বৃত্তি (বাহ্য বিষয় 
পরিহার করিয়।) অন্থম্খী হইলে তাহাতে আত্মানন্দ 
গ্রতিফলিত হয়; ইহাকে-ই “আনন? কহে। সাত্বিক-বৃত্ত 
নির্মল বলিয়া তাহাতে.ই আনন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিধিষ 


পতিত হয়। এই আনন্দ বস্তরবিশেষের সংযোগে প্রি, 
মোদ, প্রমোদ এই ত্রিবিধ আখ্য। ধারণ করে। আত্মাণন্দ 
গ্রতিবিদ্ব সংযুজ অন্তঃকরণ সুযুষ্ঠিতে অক্ঞানে লীন হয়। 
তখন সুখ ও অজ্ঞান এই ছুইয়ের অনুভূত্তি হয়। অন্্ময়াদি 
পাঁচটি মাখার স্বরূপ আবৃত করে বশিয়া কাশ শব্দে উ্ত 
হয়। ত্রিবিধ শরীর বা পঞ্চকোঁশের সহত তাদ'য্মা অর্থাৎ 
এক্ীভাব প্রাপ্ত হইয়৷ আত্মা 'জীব বা “প্রাণধারক "রূপে 
ভোগ করিয়] থাকে । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সযুস্তি এই তিনটি 
জীবের ভোগন্থান। জীব জাগ্রনবন্থায় ইন্জিয় গোচর 
বিবিধ বাহ্য পদার্থের অনুভব করিয়া (বিশ্ব শরীর- 
বর্তী বলিয়া) “বিশ্ব; স্বপ্রাবস্থায় জাগ্রৎ কাল 
সঞ্চিত মনোবাপনা দ্বার উপস্থাপিত অলীক বিষয়ের 
অন্ুভব করিয়া (তেজোময় অর্থাৎ বাদনাময় অস্তঃকরণ 
উপহিত বলিদ) 'তৈপ্রপ ) এনং নুযুপতবস্থায় চৈতন্য 
প্রকাশিত অঠিম্ক্ষ অন্ঞ।ন বৃত্তি-ছবারা আনন্দের অঙ্গভব 
করিয়। (রহঃ ও তমোগুণ দ্বাণা আভছুত"্পত্ব-প্রধান 
অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ক বিয়া 'প্রায়েন অক্সঃ' এই বুৎপত্ত- 
মুদারে ) প্রাজ্ঞ” এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এটরূপে 
উক্ত শরীরন্রয় ব| পঞ্চকোঁশ-ই জীবের দংলার গতির একমাত্র 
কাঁরণ। দেহে্দ্রিয়!পি-ছ্বার। যে শুভ বা অশুভ কর্ম মন্থুঠিত 
হয, টৈতন্তমাত্র জীব অক্জানবশতঃ 'আপন|কে পে সকলের 
কর্তী ও তংফল ভোক্তা বল্পন! করিয়া থাকে। তজ্ঞন্ত 
তত্বৎকর্ম্নের ফলভোগের নিমিত্ত তাহাঁকে উচ্চাবচ দেছ ধারণ 
করিতে হয়। ধর্্মাধন্ধের বামনা মনে সঞ্চিত থাকে । 
সেই জনন্তগন্মোপচিত মানপিক-বালনানুদারে বর্তৃবাতিযানী 
জীব চতুরণী তিলক্ষ-যোৌনিতে পরিত্রাস্ত হয়। এবং বিধ 
বিবিধ দেব্প্রাপ্তিই জীবের “সংসার ব| বন্ধ । 


কর্ষের প্রতি মনই মুখ্য প্রযোগক | কেন 
না দেহ ও ইন্দিক্্বার। কর্ম হইলেও মল 
তাহাতে সংযুক না হইলে যথাথগপে কর্ণ 


হয় না। ইহা-_এমনতত্রমনা। অতূবসূ, নাঁদর্শম্‌; অন্ততরমনা 


আঙিনা 


অন্ভুবম্, নাঁত্রোষম্‌ ইতি মনসাঁহোব গতি? মনস! শুণোতি” 
(বৃহদারণ্যক ১। ৫1 ৩) অর্থাৎ «আম|র মন অন্যত্র ছিল”, 
আমি দেখি নাই ; আমার মন অগ্থত্র ছিল, আমি শুনি নাই, 
ইত্ঠাকার-প্রতীতি-নিবন্ধন মন-দ্বার|ই দর্শন করে, মন.ছরা-ই 
শ্রবণ করে-_.এই শ্রুতি বাকো স্পষ্ট হঁয়। অতএব যাহার 
অবধান (কোন বিষয়ে বিশিষ্টরপে সংযোগ ) ব| অনবধাঁনে 
( অসংযোগে ) ইন্জিয়ঘ।র! বিষয়ের উপলদ্ধি বা অন্নুপলন্ধি 
হয়। তাহা'ই মন)--ইহা-ই মনের পৃথক্‌ 'অস্তিত্ববিষয়ে 
গ্রমাণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ-প্রভৃতি মনের ধর্ম। তথা 
চ শ্রুতি--“কামঃ সঙ্কল্লো বিচিকিৎস! শ্রদ্ধার্থশরদ্ধা ধৃঠির 
ধৃতি ্রীর্ধাভীরিত্যেত সর্বং মন এব (বৃহদারণ)ক ১1৫1৩) 
অর্থাৎ কম (শ্্রাদিবিষয়সন্বন্ধাভিললাষ) লঙ্ল্প (ইহ! 
নীল 'ইহ] গুরু' এই প্রকার বিষয় বিশেষের অবধার।), 
বিচিকিৎন! (সংশয়জান ), শ্রদ্ধ। (শান্্রীয় অনৃষ্ট বিষয়ে 
আন্তিক)বুদ্ধি), অশ্রদ্ধা (তাহার বিপরীত )। ' ধৃতি 
(দেহাদির অবসাদে তাঁহার বিধারণ )। অধুতি (তদ্‌- 
বিপরীত), হী (লঙ্জ1), ধী (প্রজ্ঞা), তী (ভয়)_এ 
সমস্ত-ই 'মন' ( অর্থাৎ বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ-নিবন্ধন 
মনের বৃত্তি বলিয়া মন হইতে অভিন্ন )। মন ইন্দ্রিয় ঘবার 
দিয় নির্গত হইয়া বাহ্যবিষয়দেশে গমন করতঃ বিষয়ের 
আকার ধারণ করে; যেরূপ কুল্যার জল প্রণালী-দ্বার! প্রবেশ 
করতঃ ক্ষেত্রে ঝাণ্ত হইয়। তদাকাঁর ধারণ করে )--ইহাকে-ই 
মনের 'বৃত্তি' বা বিষয়াকারে পরিণাম কছে। মন যখন 
এইরূপে বাহ)বিষয়া কারে পরিণত হয়, তখন তাহার সংহত 
আত্মটৈতন্'ও যেন তৎসারপা প্রাপ্ত হইয়। থাকে। মন 
কোন বিষরে আসক্ত হইলে তাহার সহিত 'আত্মাও আসক্ত- 
বৎ প্রতীত হয়। সুতরাং মনের বিষয়ানক্তিংই জীবের 
বন্ধ ) আর বিষয়াসক্তি-ত্যাগ'ই 'মুক্তি' । 
«মন এব মন্গষাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিংয়াসক্ং) মুক্ত নির্বিষ-ং স্বৃতম্‌। 
শাট্যায়ণীয়োপনিষৎ ১। 
অর্থ/ৎ মন'ই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। বিষয়ে 
অন্গুরক্ত মন বন্ধ) এবং বিষয়ান্ুরাগবিহীন মন মুক্তির 
প্রযোজক বলিয়া কথিত হয়। 


১ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


“চিত্তমেব হি সংসারম্তৎ প্রধত্বেন শোধয়েখ। 
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো৷ মর্তে), গুহমেতৎ সনাতনম্‌ |” 

শাট্যায়ণীয়োপনিষৎ ২। 
অর্থাৎ অস্তঃকরণ-ই সংসার ; অতএব তাহাকে প্রযত্ব 
স্হকাঁরে বিশোধিভ (বাঁদনামগরহিত ) কর! কর্তব্য। 
যেহেতু অস্তঃকরণ যে পুক্রদারাদিবিষয়ে আমক্ত হয়, জীব-ও 

তৎস্বরূপ-ই হইয়! থাকে-__ইহা অনাদিসিদ্ধ রহস্ত | 
ত্রিগুণাত্বিক! প্রকৃতির কার্ধ্য বলিয়! চিত্ত-ও ব্রিগুণাঁ 
আক। যখন চিত্তে সত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন জান, 
বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতাগ্রভৃতি গুণ আবিভূর্ত হয়; 
রজোগুণের প্রাকল্য হইলে, কাঁম, ক্রোধ, লোভ, যত্র 
প্রভৃতি গ্রকটিত হয়; এবং তমোগুণের প্রাবল্যে আলম্, 
্রান্তি, তন্ত্র! ( ঈন্িদ্রা), ভয়-প্রভৃতি সমূডূত হইয়া! থাকে । 
সত্বগুণ স্থির ও প্রকাশক ; রজোগুণ চঞ্চল ও প্রবৃত্তিজনক ; 
এবং তমোগুণ আঁবরণাত্মক ও মোহকাঁরক। চিত্তের রজস্ত" 
মৌভাব অপনীত হইয়া সত্বগুণের উৎকর্ষ হইলে চিত্ত 'গুদ্ধ' 
হয়। তখন চিত্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থির ও শান্ত 
হয়। তাদৃশ চিত্তে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ নিবিগ্বরূপে 
গ্রতিফলিত হয়। বিবিধ দৃঠ।কারে পরিণতি ত্যাগ করিয়া 
যখন চিত্ত অন্তমুখ, সুতরাং আত্মাকারাকারিত হয়ঃ তখন 
চিত্তের বাহ বিকল্প নিবৃত্ত হওয়ায় তঙ্জনিত জীবের কল্পিত 
ংসার-ও অপগত হয়। ইহাই "মুক্তি । চিত্তের আত্মা- 
কার! বৃত্তি উৎপন্ন হইলে, তদ্‌ঘবারা আঙ্ধন্বরূপ বিষয়ক 
অজ্ঞান বিদুরিত হয় 7 'তখন স্বপ্রকাশ আজ! স্বতঃ-ই ক্ফুরিত 
হয়। ঘটাকার] বৃত্তিদ্বারা ঘটগত অজ্ঞান নষ্ট হইলে, 
পশ্চাৎ দেই বৃত্তিতে অবচ্ছিন্নঠৈতন্ত-ঘারা] ঘট উদ্ভাদিত 
হয়। কিন্তু মাত্মবিষয়ে অজান বিনাঁশার্থ আত্মাকার-বৃত্তি 
মাত্র অপেক্ষিত (ইহাকে 'বৃত্তিব্যাপ্তি' কহে; অর্থাৎ আত্মা 
এতদ্বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়া 'বৃত্তি ব্য।প্য' ); আত্মা স্বয়ং 
প্রকাশ-ন্বরূপ বলিয়! তাহাতে বৃত্যবস্ছিন্ন-চৈতস্তের কোন-ই 
উপযোগ নাই ( ৃতরাং আত্মাতে “ফলব্যাপাত্ব' নাই ? 'ফল। 
-শব্ের অর্থ 'চিদাভাম; আত্মা চিদাভাপের প্রকাণ্ড হয় 
না বলিয়া (ফল্সব্যাপ্য' নহে); প্রত্যুত স্ুর্্যপ্রকাশে 
দীপালোকের স্থায় তখন চিদাভাঁদ (বৃত্তিতে প্রতিফলিত 


শাবণ--১৬৩৭ 


চৈতন্ত ) আত্মন্বরূপেই লীন হয় সুতরাং তদবস্থায় আত্ম- 
চৈতন্ত স্বরূপগ্রতিষ্ঠ হুইয়! কৈবল্যপদভাক হয়া এইরূপে 
জীব যখন নিজের অসঙ্গ স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর 
অনাতবধর্দম আপনাতে আরোপিত করিয়া! সুখছুঃখাদির 


আঙ্গিন। 


অভিমানে বিমুগ্ধ হয় না। তখন সে দেহেম্িয়াদির 
সক্ষিরূপে নিরবচ্ছিন্ন স্ব।আ্মানন্দ অনুভব করিতে থাঁকে। 
ইহা-ই 'পরম-পুরতার্থ/ (ক্রমশঃ ) 

জীরাম স্বামী । 


৪১ 


হিন্দোলন লীলা । 


শ্রীপ্রীভগবানের জন্ম কর্মের নাম লীলা । মানুষ এই 
ত্রিগুণের দেশে বাঁদ করে, তাই কর্্দম করা মানুষের স্বভাব, 
মানুষের এই কাজকর্মের নাম ঘটনা, শ্রীভগব!ন ব্রিগুণাতীত 
তাহার কোন কর্ম নাই, তবুকি জানি কোন্‌ এক অজ্জানা- 
কারণে তিনি সভত কর্ম-পরায়ণ, তাই তার এই জন্ম কর্মের 
নাম লীলা। এই লীল! ও ঘটনাতে কিছু প্রভেদ আছে, 
একটি ঘটনা! জানিলেই জানা হয়। অমুক সনে শিবা মারাঠা 
রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এইটি এঁতিহামিক ঘটনা, 
ইতিহাস জানিলেই জানা হয়। আর অমুক গময় শ্রী্ীগৌর 
নিতাই নদীয়ায় প্রেমরাঁজাী সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 
জ|নিলেই জানা হইল না। শ্রীমুখে তাই অঙ্ছনকে কহিয়া" 
ছেন,জম্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যে বেত্তি তত্বতঃ | 
গ্হরির জন্ম কর্ম দিব্য, তাহ! তত্বতঃ জানিতে হইবে। ঘটন! 
অনিত্য, গত হইয়া গেলে কেবল শ্বৃতি থাকে, লীগা তত্বতঃ 
নিত্য) (666:1721 25 01100101655 ) হইয়। গেলেও হইয়া 
যায় না, সরস হৃদয় গ্রত্তযহ তাহার আম্বাদন ঘটে। ঘটন। 
দিনের পর দিন বিশ্বৃতির তলে ডুবিয়া যায়, লীল! প্রতি- 
পদে পদে উদ্্বলতর ও মধুরতর হইয়া উঠে। ঘটনা জৈব- 
কর্ম, তাহার ফল বন্ধন; লীলা গ্রীতগবদ্ধিল।স, তাহার ফল 
উদ্ধারণ__জীবের অনাদি কর্মবন্ধ-বিমোচন। এই লীল! 
কিন্তু অস্তমূর্থা হইয়! আস্বাদন করিতে হয়। জীব বহিরিন্িয়- 
সর্বন্ব, তাই লীল! আস্বাদন তাদের পক্ষে বড়ই ছুরহ 
ব্যাপার়। 

আঁ শ্রাবণী পুর্ণিমা। আজ জোৎসান্গাত গভীর নিশি 
যোগে প্ীগ্ররফ চন্দ্র রসময়ী বিনোদিনীকে লইয়! বৃন্দাবন- 


বিপিনে হিনোলনে ঝুলন খেল! খেলিয়াছিলেন। এই লীলা! 
তত্বতঃ মাস্বাদন করিতে হইবে। এইযে ভক্ত রহসে)র ঘার 
উদ্ঘ/টন করিতেছেন ;_- 


“হেলন দোলন প্রেম খেলন 
কীর্তন কৌদল মাধুর্য্য গুপ্তি।৮ 


এই মাধুর্য্/গুপ্তিই লীলা-তোরণের অর্গল। ভাঙ্গিয় 
গেলেই অনন্ত তত্বরহস্ত খুলিয়া যাঁয়। একটি আমের বীজ 
তোমার হাতে তুলিয় দিয়া বগিলাম, এটি অমুতের বীজ, 
তুমি অমনি মুখে পুরিয়া দিয়া কোঁন রদ না পাইয়! ছুড়িযা 
ফেপিলে, বীজ বাগানের কোণে পড়িয়া রহিলি। মাসের পর 
মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, একদিন টবৎ 
বাগানের দিকে গিয়া দেখিতে পাইলে, কচি কচি 
পল্লুবে সুশোভিত একটি বৃক্ষ তোমার বাগানখানাকে অপুর্ব 
শোভায় সাজাই দিয়াছে। এই নয়ন তৃথিকর পল্পবের 
সৌন্দর্য; কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক চলিয়৷ 
গেল। আর একদিন বাগানে গিয়া কি দেখিতে পাইলে? 
অসংখ্য মঞ্জরী গন্ধে বাগান আঁমোদিত হইয়াছে, কত ভ্রমর 
গাইতেছে, পাতার আড়ালে কত কোকিল কুছুরবে রাগিনী 
তুলিয়াছে। সেদিন পাতার শোভায় চোখ, জুড়া ইয্লাছিল,মাজ 
গানে ও স্রাণে কর্ণযুগ ও নাসারন্্ পরিতৃপ্ত হইল। এই সুষম! 
রাঁশি কোথায় ছিল? তারপর আরও দিন কতক পরে 
গিয়া কি দেখিলে? ফলভারাবনত একটি অমৃত বৃক্ষ, আজ 
একেবারে রসনা তৃপ্তি, উদরপূষ্ঠি ও কষুত্িবৃত্তি করিয়া লইলে। 
এত মধুরিম! কোথায় ছিল? সংকাধ্যবাদী দার্শনিকফে 


আঙিনা ৪২ 


বিজ্ঞান! কর, দে ভোঁমাকে বপিয়! দিবে, এই সৌন্দর্য্য 
মাধুর্য দৰ এ বীজেতেই অতি স্ুক্মাতিহক্ অবস্থায় 
বিদ্যমান ছিল--ইহাকেই বলে মাধূর্য-গুপ্ডি। 

অনন্ত মাধুর্য দিন্ষ্বরপ শ্রীশ্রীকষ»চনত্র, এ গুপ্তি আর 
র্তিই তাঁর লীল!। যখন ক্ফুর্ত (£79110550) তখনই 
প্রপঞ্চধামে প্রকটন, যখন গুপ্ত (00179110650) তখনই 
নিত্য ধামে আশ্বাদন। এমন কেন হয় ? রলিক যাঁর! তাঁর! 
বলেন এই তার সাধের ব্যবপায়। যখন যেমন উদ্দীপন, তখন 
তেমন প্রকটন। বিশাল বারিধি বক্ষ আজ গ্রশান্ত। 
আকাশের তাঁর! গুলি তাহাতে এ মালার মত শোভিতেছে। 
ক্রমে তু ফিরিয়া আদিল, গগনে জলদ জাগিল, পবন বিল, 
সাগর নাচিয়া। উঠিল, হেলিয়৷ ছুলিযা বেলা ভুমিকে চুম্বন 
করিয়া সোহাগে গলিয়া৷ পড়িল। 


একে তে| জীবৃন্দাবন ধাম, তাহাতে বর্ধাকাঁল। সৌন্দর্্য- 
শ্লাণী যেন আপনাকে খুপিয়। মেলিয়! ঢপিয়| পড়িয়াছেন। 


নব ঘন কানন শোভন কু্জ। 
বিকশিত কুনুম মধুকর গুঞ্জ ॥ 
নবনব পল্পবে শোভিত ডাল! 
শারী শুকপিক গাওয়ে রসাল ॥ 


শীবন্দাবনের বর্ধার শোঁভা অপূর্ব । শ্রীল শুকদেব 
'ুটনোুখ গুপ্ত মাধুরী কর্ণিকার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করতঃ 
অতি চমৎকার ভাবে এই বর্ষার বর্ণন! করিয়াছেন। 
যথা শ্রীদশমে__ 


অষ্টো মাঁদান্লিপীতং যন্ভুম্যা উদময়ং বন্ু। 
স্বগৌভি মেঁ্ত, মারেভে পর্জন্তঃ কাল ব্দাগতে || 
১৪1২০,৪ 


আট মাস ধরিয়া হুরধ্যদেব অবনীর জলময় ধন আকর্ষণ 
করিয়াছেন। আজ উপযুক্ত সময় বুঝিয়। সেই রস মোচন 
করিতে আরম্ত করিলেন। আমাদের কৃষচন্ত্রও স্বীয় 
অনস্ত রস মাধূর্য্য আকর্ষণ করতঃ আপনাতে আপনি আবৃত 
রাখিয়াছিলেন, আজ সময় বুঝিয়া বিকর্ষণ-লীদ1 আরস্ত 
করিলেন। তব্রৈব-- 





১ম-ব্ধ ২য় সংখ্যা 


ধঙুর্ব্বি়তি মাহেন্্ং নিগুগঞ্চ গুণিন্ঠভাকু। 
বাক্তে গুণব্যতিকরেহগুণবান্‌ পুরুযোযথ] ॥ 


গগনের গায়ে সাতরঙের রামধন্থু উঠিল। রামধন্থুর 
কোন গুণ নাই, অথচ সে উদয় হয় আকাশের উপরে। 
আকাশের কিন্তু শব্ব-গুণ আছে, বিশেষতঃ বধাকালে গর্জিত 
শ্ব-গুণ তো আছেই। তদ্রপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মায়া- 
গুণাতীত, অথচ সত্বাদি গুণযুক্ত এই বাক্ত প্রপঞ্চে গ্রকট 
হইয়। তিনি অতি উপাদেয় লীলাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শ্রীকুষ্ণ চতুর্দিকে শোভারাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীগোত্বামিগণ কহিলেন এই শোঁভ। তাহারই হলাদিনী- 
শক্তির বিকাঁশ (“ন্বলীলাযোগ্যাঘোগ্যতাপাদনার্থমাত্মশক্তা! 
হলাদিনী নায়! উপবূংহিতম্‌”-_শ্রীঙগীব )। তখন শ্রীভগবান 
& শোতাকে পুজা করিলেন ( ভগবান্‌ পৃজয়াঞ্চক্রে ) অর্থাৎ 
সর্ব সৌন্দর্য্যের খনি তিনি, আপনারই এ দৌন্দরধ্য আপনি 
সমাদর করিয়। আপনাকেই তাহাতে হারাইয়। ফেলিলেন। 
বনবিহারী বনমালী অমনি অধরে মুরলী ধরিলেন। গুপ্ত- 
মাধুর্্ের ্বার খুলিয়া গেল। তোরণে দাড়াইয়। পদ কর্তা 
গান ধরিল।_ 


“আধাঁঢ় গত গুন, মাঁস শাওণি, 
সুখোদয় যমুনা তীর । 

টা্দনি রজনী, সুখময় জুখোদয়, 
মন্দ মন্দ মলয় সমীর ॥” 


আমরা জানি যাঁর অনুদয় ছিল, তাঁরই উদয় হয়, আজ 
কিন্তুবড় রহন্ত হইল। সুখময়ের সুখোঁদয় হইল । ইহাই 
তব্জ্ঞ রসিক ভক্তের আস্বাদন। নিত্য হ্ুখের আকর তিনি, 
আজ তাঁর দশদিকে উদ্দীপনবিভাব। কলনাদিনী 
কাঁলিন্দীতটে বংশীবট মূলে ত্রিভঙ্গিমঠামে দীড়াইয়। শ/মসধা 
বাশের বীশরী বাজাইয়া দিলেন। অমনি 


“উথ্লহ কালিন্দীতীর”' 


সখ্যমন। যমুনার শ্রামলিম জলরাশি ফুলিয়া উঠিল। 
ধবজিম বীচিমাল! আরক্তিম চরণ চুম্বন করিয়। নাঁচিতে 





* গুগ-_ধনুকের ছিল! । 





শ্রাবণ-.”১৩৩৭ 


লাগিল। বিহ্ব11 গোপবাল! যুথে যুখে ছুটিমা মাসির । 
কাণিয়৷ বর রূপের ঝুকে তাহাদের হদয় দোলা ছুপিতে 
লাগিল। কত রাশি রাশি লতাপাত। তুলিয়া, বিবিধ কুম্থুম 
চয়ন করিয়া তার! পদ্ম।কারে এক অভিনব হিন্দোলা রন! 
করিলেন। তছ্পরি রাধামধব মধিরোহন করিলেন। 


বিৰিধ কুম্থমে নবে রচিয়। হিন্দেপ| | 
দোলায় যুগণ দখি আনন্দে ব্হ্বলা ॥ 


তখন বনদেবীও প্রেমানন্দে জয় জয় রোল তৃগিয়াদিলেন। 


হংদ নারপ সুরস শবদ্দিত।। 
'দাতুরী ঘন ঘন রোল। 

আবার,-- 

“হরিগুণ গায়ত চোদিশে । 

শুকপিককুল হিয়৷ অধিক উল্লাসে ||£ 
তখন শ্রীরাধমাধব হিন্দে।লনে হিতে লাগিলেন । 

হিন্দোলনে মিলন রাধামাধব। 

ঝেষ্টন নর্ভন সখাগণ সব ॥ (হরিকথ]1) 


লীলরঙ্গ দেখিয়া-তক্তগণের বিন্বয়ের পর বিস্ময় হইতে 
লাগিল, কৃষ্ণ কহিলেন,_-প্রথমতঃ কালিন্দীকূলে কাল 
মেঘের উদয়, ইহাই চমৎকার, তাহাতে দেই মেঘ আবার 
নরশরীরধ|রী, ইহা আরও চমৎকার, বিদ্যুৎ সকল সেই 
মেঘকে দৌলাইতেছে, ইহা পুর্ববাপেক্ষাও চনৎকাঁর, তারপর 
এ পৌদামিনী সেই মেঘ হইতে পৃথক হইয়! নবিলানাঙ্গে 
শোভ৷ পাইতেছে, আর সুগন্ধ জলধার! ঢালিয়৷ মেঘকে 
পিঞ্চন করিতেছে, ইহ! তদপেক্ষাও চমৎকার, তারপর এ 
মেঘে আবার বুন্দ। প্রভৃতির লোঁচন-চাতক সর্বদ| অনৃত 
পান করিতেছে । ইহা ৮বৎকারিত্বের চুট্টান্ত। উপমার 
পর উপম! তুলিয়া চতুর ভক্ত মে শোভারাশি দেখিতে 
লাগিলেন। তথা শ্গোবিন্দদীলামৃতে | 


অনাচ্ছন্নেহসোদৈ দিবলকরবিষ্ে|পরি স চেৎ 
নবাস্তোদব্যুহঃ প্রকট চপলাভিঃ ন্থবলিতঃ। 
মহাবাত্যোদ্‌ত্রান্তঃ মতত মভবিষ্যত্তত ইতঃ। 
তদ! তন্তাথরে রুপমিতি মলম্পন্ত কবয়ঃ | ১৪1৬৪ 


৪৩ আঙ্গিন! 


ভ]মু মণ্ডলের উপরিভ|গ যদি মেথমগ্ুনদ্বা/1 আচ্ছাদিত 
নাহয়) এবং স্থিরতর বিহ্রত্মগ্ুলে যদি অভিনব 
জলধর মণ্ডল সংযুক্ত হয়-_-3 মহাবাযু সমূহে উন্ন্বান্ত হইয়! 
ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে তবেই এই সখীবেষ্টিত 
হিন্দোলিকোপবিষ্ট অথারি শ্রীকষের উপমাস্থল হইতে পারে ॥ 
তখন আরও আশ্চর্য হইল। এক কষ আরাধাকে ঝমে 
লইয়! হিনে|লে ছলিতে ল।গিলেন আর ছুই ছুইটা ধীর মধ্যে 
এক একটি কষ অবস্থান করিতে লগিটৈন। 


একপুনশ্চিত্র মভুদমূষাং। 
ঘয়োথয়োরান হরিঃ নম মধে) || 


এইব|র গুপ্ত মাধুরী যে মনা ফুটিয়! উঠিস। অহে।! 
মাধুধ্ের কথ। আর কি বলিব_েন একখানি আকাশ 
গ]মী পর্বতে প্রফ্ হবর্ণলত। বার! বেষিতাঙ্গ একটি তমাল 
তরু শোতা৷ প1ইতেছে, আর চারিদিকে অসংখ্য কনককদলী 
সংযুক্ত-তাপিঞ্ুতরু মওডশীহইয়। পরিবে্টন করিতেছে *। 
এই প্রকরে লীলারূপ সলিল সমূহের ধারাঁপাতে বিশ্বকে : 
মেচন করিতে ল/গিলেন। দে রদন্ন'ত ভক্তকুন জয়জয় 
উচ্চারণ করিলেন। 


লীলাকীল! লালীধারা পাতৈঃ পিঞচন্‌ বিশ্বং 
প্রীবন্বারগ্তোহদো জীয়াদেবং দোল।লীগাখেলঃ ॥ 


মধুর শ্রহিন্দোলন লীলার জয় ইউক। মধুর ন্দাবন 
ধাম জরযুক্ত হউক । 

রগগলালের এই রঙ্গের খেগা নিত্য নত্য। কঞ্জনয়ন। 
কাঁলিন্দী কুলে বংশা বটমূলে এই হিন্দোলন লীল! নিত্যকাল 
চপিতেছে। ক্ষুদ্র দৃষ্টি গীব কিন্ত কিছুকাগ পরে আর দেখিতে 
পাইল না। 'নন্ত প্রপধমঞ্চজ পরিভ্রমণ করি] লীল।রপ- 


শেখর আবার কলিগন্ধ্যায় নদীয়া নগরে সর্ানয়ন গোঁচর 


* সপিঞ্শ্চেৎ খচর কনকগ্ষাভূছুখে|ংভবিষ্যুৎ 
প্রোংফুল্লাঙ্গ্যা পুরটলতয়। বেছিতাঙ্গঃ পরীতঃ। 
ত(পিঞ্ানাং কনককদলী সংযুকজং*মগুলীভিঃ 
সামাং শৌরে জর্গতি স তদা তাদৃশত্তাপাবাপন্তৎ |1381৭৩ 


গে(বিন্মলীলামৃত। 
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হইলেন। সেই হিন্দোলন এই, এখনও শেষ হয় 
নাই, এষে-_ 

ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দিজ মণিয়]। 

বিধির অবধি রূপ নিরুপম কযিত কাঞ্চন জিনিয। || 

ঝুলায়ত ভক্তবৃনা গৌরচন্্র বেড়িয়া। 

আনন্দ দঘন জয় জয় রব উথলে নগর নদী ॥ 

অনিবার্য গৃহকর্ ফেলিয়। নগরবাদী পুরুষ-নারী 
আলু-থালু বেশে ছুটিয়াছে। তারা শারদখণী বিনিন্দিত 


সেই মুগ খানি দেখিয়। জীবন যৌবন ধন্য করিবে। 


নয়ন কমল মুখ নিরমপ শরত চাঁদ জিনিয়। 
নগরের লোক ধাঁয় একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া ।। 
পতিত পাবনী সুরধনীর আঞ্গ আর আনন্দের সীম! নাই । 


ধন্ত কলিষুগ, গোর| অবতার, স্থুরধনি ধনি ধনিয়।। 
গোরাচাদ বিনে, আন নাহি মনে,বান্ু ঘে।ষ কহে জানিয়া ॥ 


আমন ভক্তগণ! এ গোরা ,দ চরণে জীবন সমর্পণ করিয়। 
আমরাও বলি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ! জয় জয় ঝুলন রগ !! 

এ রদরগে কুত্রাপি ভগ নাই, অনাদি অনন্ত অফুরন্ত। নিত্য 
ধামে অনাদিকাঁল হইতে, ছুটা ভাই ছিলেন একক । তখন 
কি রদে ডগমগ ছিলেন, তা কেমন করিয়া জানিব? কে 
জানে কেন ইচ্ছা জাগিল, "অনন্ত বিশ্ব সে খেলিব।' এ 
ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই স্পরদন উঠিয়াছে। যমুনাতটে নেই 
ম্পন্দনের মুর্তিখনি আমর! দেখিয়াছি। ন্দীয়ার মাঠে মে 


১ম বর্ষ--২য় সংখা 


ুর্তির সঙ্গে নাচন কুন্দনে আমরা খেলিয়াছি, আজ এই 
মহাউদ্ধারণ পটে হৃদ হনয় €প্রমের হিল্লোলে ছুলিতেছে। 
অগুতে অনন্ত দত্ত! জাগিয়। উঠিদাছে। মহানাম হিন্দোলে 
গোলোক রতন ছুল্লিতেছেন। ভাবময় আঙ্গিনাগগনে 
রাঁগময় মাদলস গর্জনে জলম্থল বায়ুমগ্ডল হুলিতেছে। নয়ন 
থ|কেতো খুলিয়৷ দেখ, সার! বিশ্ব জুড়ি সে আনে|লনের 
ঢেউ খেলিতেছে। কুপ্র দ্বারে গড়াগড়ি দিয়৷ মহানাম-মাব| 
লইয়া! ভক্ত কুপন সেই হিন্দোলনে হৃলিয়াছে। 


“চালিত বৃক্ষদোলে আনন্দ হিল্লোলে 
গাঁয় পঞ্চবটী জয় মহাউদ্ধারণ রে।* 


বনবিহারী বন্ধু হরির অই হেলন দে(লনে ভক্ত-কোকফিল 
জাগরণ গাহিয়া জগৎ নাচাইয়। তুলিয়াছে। মহানামের 
মলয় হিল্লোলে অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতি ছুলিতেছে; অই কুনুম- 
কোমল অঙ্গের জতুপ অমুল) গন্ধে অন্ধ হইয়! ভীবকুগ এ 
একই বক্ষে হেলিয়। দুলিয়৷ ছুটিয়াছে। “বন্ধু বোল” বোল 
বলিয়া, গ্রেমভক্তির রোল তুপিয়া, আপনি আপনাহারা 
হইয়া বনচারী ছন্ন-ভক্তক প্রাণ মাতান গান 
ধরিয়/ছে,-_.. 
“বিজনে কোকিল ডাকে, 
দোলে ফুদ শাখী শাখে, 
মলয় হিল্লোলে বিলায় গন্ধ অতুলন। 
জয় জগদবদ্ধ জয় বলরে বদন ॥” 


জাতী জর, ১] এর ারারারারারাটি 


এবারকার জন্মোধ্ব। 


বহুদিন জন্মোৎদবের আনন্দ উপগোগ করি নাই। 
প্রাণের ভিতর একট! ভাবের ক্ষুধা, নর্তনলিগ্প।, জন্মোৎ্সবের 
তারিখ নিকটে আপিলেই প্রতিবংস্র জাগিয়! উঠিত। 
জন্মোৎ্মবের ভিতর যাহ! পাইয়াছি। যাহ! দেখিয়/ছি, 
শ্রবণরদায়ণ যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহ! সম্পূর্ণরূপে হদয়ে 
রাখিতে পারি নাই বলিয়াই যেই জন্মোৎ্মবের দিন ঘন|ইয়। 
আনিয়াছে, বঙ্গ জননীর ক্রোড়ব্চিত প্রবাসী বাঙ্কালী 


বান্ধবের হৃদয় মথিয়া একট! দীর্ঘনিখবাস ছুটিয়াছে এবং 
প্রণের ভিতর প্রাণটী গুমরিয়া কাদিয়। উঠিয়াছে। সেই 
১৩২৮ সনের জন্মো্বের স্বতির মাধুর্য মনকে আচ্ছনর 
করিয়া রাখিয়াছে, সেই 'আধার ঘর আলে! কর! মাণিকের 
জ্যোতির ঝলক তড়িত্প্রভার মত এখনও মনের অন্ধকার 
কক্ষে উকি মারিতেছে। 

তাই জন্মেৎনবে যেগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রাণে 


শ্রাবণ-*-১৩৩৭ 


আসিলেও, আর দেই ধাঁমপুন্দর পোগার নাগরের 
গ্রকট বিগ্রহ দেখিতে পাইব না বলিয়া, এ কয় 
বৎসর মনট। জন্মোৎসব দেখিতে ইচ্ছ। থাক সত্বেও 
দমিয়া যাইত | সর্বদ| মনে মনে বলিতাম কি 
দেখিয়াছি ! আঁর কি দেখবি? উৎসবের পরে ভাগাবান্‌ 
ভাইদের নিকট উৎসবের বিবরণ শুনিতাম, শুনিতাম, 
তেমন করিয়। দেশ দেশাস্তরের নরনারী পাগল হইয়। 
চুটিয়। আসে কিন1? এক কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নরনারী অসঙ্গোচে শ্রীপ্রী'ন্ুর লীলা 
মাঁধুরী কীর্তন করিয়া যামিনী জাগিগ পোহায় কি না? 
শ্রীঅঙ্গনের কোণে কোণে, বাহিরের প্রঙ্গনে কুণ্ততীরে, 
চ|লিতাতলায়, লাইব্রেরীঘরে, ভক্তাবাসে, ফরিদপুর সহরের 
পাচ্থশাঁলায়, চৌধুরী বাবুদের বাগান বাড়ীতে তেমন 
করিয়।৷ ভক্তকুল প্রেম আকুল হইয়া বন্ধুগীতি গাহিয়া 
বেড়।য় কি না? গুনিতাম, মনে হইত জন্মোৎসব হয় 
বটে, কিন্ত বোধহয় তেযনটী এখন আর হয় না। ১৩২৮ 
সনের ১ল! আশ্বিন ত।রিখে প্রভু লোৌকলোঁচনের অগোঁচর 
হংয়াঁছেন। এবং তদবধি সাধারণ লোঁকের প্রাণে প্রভুকে 
দর্শন করিবার আর্তিজনিত জন্মেত্পণবে যোগদান করিবর 
যে স্পৃহা, তাহার অভাব ঘটিয়াছে। দূর দুরাত্তর হইতে যে 
সকল ভক্ত শ্রীহ্ীহরিপুরুষের অগ্র।রূত বিগ্রহ দর্শনর 
ল[লদায় ব্যাকুল হইয়! জন্মোৎঘবে আিতেন, তাহারা 
প্রভুর অদর্শনবস্থায় শ্রীঅঙ্গন যাত্রায় নিরুৎসাহ হইয়] 
পড়িতেছেন। কিন্তু এসকল কারণ সত্ব এবার যেন 
প্রাণের ভিতর জন্মোৎসব দর্শন করিবার একট। অদম্য 
আকাঁজ্া! জাগিয়া উঠিল। 

ইচ্ছা হইল, আট বংপর ধরিয়! অবিরাম অহোরাত্র 
মছানাম যজজ চলিতেছে, নামন্ধণী প্রভু দেই মহ|নামের 
সঙ্গে মহ|রসের রগাস্বাদনে বিভোর; আনন্দের এই 
অনুকূল অবস্থায় জন্মোত্মবে কি আনন ওঠে একবার 
দেখ চাই, হরিনাম প্রভূ জগধন্ধ! আর সেই জ্রগদন্ধব 
মহানাম, আ্ীবদুর মহাঁধাম শ্রীঙ্গঙ্গনে অহোরাত্র অষ্ট 
বর্যাধিক কাল যাবত একানরাঁগে গীয়মান হইতেছেন 
দেই কীর্তন মহাযজ্ঞে নিয়ত কলির জীবের পাঁপতাপের 


৪৫ 
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আছতি পড়িতেছে। নামধাদী মহানামেতী বালক 
ও যুধকদল, অনাহারে অনিদ্রা ভোগদেহছকে জীর্ণ 
ও শীর্ণ করিরা লইয়া ধামযোগ্য দেছগঠন করিতে, 
ছেন, এই যে ঘটনাগরম্পরা, আনন বর্ষের উপ|নায় 
তাহাদের কোনও স্থ/ন আছে কি না, মছাউক্বারণ লীলায় 
এই যে ভক্তনিগ্রহ, এই কঠোর তপন্ত।য় আনন্দের ক্ষেব্র 
আরও উর্বরতা লাঁভ করে নাকি তাহা দেখিতে হইবে। 
গ্রামাবার্ত। নিয়ে তো জীবনই ক।টাইয়! দিলাম, য| হউক 
এইবার কয়েকদিনের জন্ত পাণধিক ব্যবপার ধা হইতে 
নিজেকে কয়েকপিনের জন্ত সবলে মুক্ত করিয়। একবার 
ব্রজের ধুলি গায় মাখিবার আশায় সর্বধামদমষ্ি 
্রীশ্ীগোয়ালচ।মট শ্রীমঙ্গনে ছুটিয় পাগাইবার জন্ত কৃত- 
সংকল্প হুইল[ম। 


যেই-ই আমার মনে এই সাধু সংকল্পের উদয় হইল, 
অমণি মদীয় গুরুদেব শ্রীনগ্রীপাদ মহেন্ত্রঙ্গী অযাচিত 


কপায় আমাকে আকর্ষণ করিলেন ও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে উৎদব সমিতির কর্মকর্তাদের গ্বাক্ষরসম্বলিত 
নিমন্ত্রণ লিপি আসিয়৷ পৌছিল। পত্র পড়িয়া দেখিলাম 
এবার নূতন লোক উৎপবের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
এতদিন নুধু কাঙাল ও নিঃস্ব বৈরাগীর!-ই প্রতুর জন্মোৎ 
সবের ভার বহন করিয়া আগিতেছিলেন, এব|র দেখিলাম 
ফরিদপুর নহরের গণাণান্ত হিন্দ্রনেতাগণ প্রহর জন্মোথনবে 
অ।নরে নামিয়/ছেন। বা!পারটি খুব বড় নঙেও কিন্তু এই 
জীবাঁধযের মত, শ্রীগ্রীবদ্ধ লীলা, একট! প্রকাণ্ড মহা 
উদ্ধারণ লীশার ক্রমবিকাশ ও একট! বিরাট পরিণতি 
ধাহাদের লক্ষের বিধ্ম) তাহারা এই ঘটন।টীকে মহা- 
উদ্ধারণ লীলার ইতিহাসে একেবারে অঞিঞিৎকর ব| 
অর্থবিহীন বলিয! মনে করেন না, তাহার! আমার সঙ্গে 
গোল্লাদে বলিয়া উঠিবেন,--প্জয়জগদন্ধু হরি |” «প্রভূ 

তোমার লীগ] দেখি 1” আরও বল্বেন-__ 

£কারুণে/ক্ষণে হের কীট ইন্দ্রজাল। 

বন্ধুবাঞ্ছ। গুভদৃষ প্রন দয়াল।” 

শ্রীগ্রহরিকথা। 
মহাউদ্ধারণের টান সমানঙাবে চ+লেছে, তাহা ন! 


আঙিনা 


ইইলে ইহারা আদিলেন কেন? ইহাদের অন্তরে শ্রীশ্রী, 


প্রডূবদ্ধনুন্দরের জন্মেৎসব একটি গৌরবময় জাতীয় অনুষ্ঠান, 
এই জন জন্ম. ইঃ! দিয়া যিনি ইহার্দিগকে প্রীমঙ্গনে আয় 
মিলাইয়। দিলেন, একপ্রন তিনি সমগ্র জগতের জীবকে 
এমনই করিয়া! জগতের আঙ্গিনায় প্রেমের ভূমিতে, 
শ্প্ীন/মের ছত্রতলে মিলাইয়! দিবেন, সে দিন তহ|র মহা- 
উদ্ধ/রণলীলার মহাপ্রকাশের দিন! যাহাই হউক এবার 
বড়লোকদের নিমন্ত্রণ পাইয়া ছগ্লান্ন ভোগের মহা প্রসাদের 
লোঁভেই হউক্‌ অথবা কীর্তণ করির| বড় পোকের আরও 
একট| স]্টিফিকেটু পাওয়ার লোভেই হুউক্‌ প্নস্ত্রীকং 
ধর্দমমাচরে” বাণীর মর্ধযাদা রাখিয়া স্ত্রীপুত্রকণ্ভ।সহ শ্রীমগনে 
ছুটিলাম। গত ২৩পে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রশ্রবন্ুহরির এই 
জগতে অবতীর্ণ হওয়ার তিথি শ্রীণীতানবমী ছিলেন। সেই 
দিন মঙ্গণ প্রভাতে ফরিদপুর রেলষ্টেশমে অবতরণ করিয়া 
দেখি হরভাল। দঙ্গে বাক্স, পেটরা যা' কিছু ছিল, তাহ 
গ্রীমঙ্গন পর্যাস্ত পৌঁছান আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 
তাই বুঝিগাই হয় তো! পরমদয়াল প্রভু প্রাণপ্রিয় বাদ্ধব- 
শ্রীমান নিত্যসেবক ভায়াজী, শ্রীযুক্ত অবিনাশ বনু দাদা, 
শ্রীমান ভজদ।ন ভায়৷ ও শ্রীধুকত মঙ্গন দাদা, ইহাদিগকে 
ট্শনে পৌছাইয়৷ র/খিয়াছিলেন। উহারা শ্রীধুত রামদান 
বাবাজী দ|দ[মহাঁশরকে ট্রেখন হইতে অভার্থন! করিয়া নিঠে 
আসিয়াহিলেন কিন্তু তিনি সে গাড়ীতে না আদাতে 
তাঁহাদের দে আপাঁয়ন ও আদরটা ভাগ্যক্র“ম আগাঁরই 
জুটিয়া গেল। তারপর শ্রীমান্‌ ভক্তদাস (জুড়ান ভাই) ও 
নিতানেবকজী এবং ৩টী হরতাল ক্ষেত্রের স্বেচ্ছাসেবকের 
সহায়তায় গ্রীমঙ্গনে পৌছিপাম। 

শ্রীঙ্গনে যাইয়া দেখিলাগ উৎসব আরম্ত হইয়াছে, পা 
নাটমন্দিরে এখনও ছাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া টীনের 
ছাদ তৈয়ার করিয়া উপরে ছাউনী দেওয়। হইয়াছে। 
সেই নাটমন্দিরে উৎসবের সংকল্পিত সাময়িক 
৫৬ প্রহর নামযজ্ক আরম্ভ হইগ্নাছেন। বন্দন| 
ও প্রদক্ষিণাদি দেব সমাপ্ত করিয়। এই আনন্দের 
ভাগ্ারী গুরু মতিচ্ছন্নের চরণবন্দনা৷ করিয়া তথায় ছুই 
অধিকারী মহাজনকে দর্শন করিয়! ত/হাদের চরণধূলি পাইয়া 


৪৬ ১ম বর্ষ হয় সংখ্যা 


কার্থ হইসাম। তন্মধ্যে একটা ভক্জিগাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত 
কালীহরদাদ বন্থ এবং অপরটা প্রঁগ শ্রীধৃত হাঁরানচন্ 
চক্রবত্তী ভাগবতভূষণ মহাশয়। ছুই জনই তক্তিশাপ্জে 
পরম ন্থুপপ্ডিত এবং প্রভুর মন্বা ভক্ত । ক্রমে ক্রমে একটা 
একটী করি স্মৃতির কমল ফুটির! উঠিল, জয় পাড়ায় মধুদা দা, 
পাঁলংগঞ্জের মাখনদাদা, মুন্সীগঞ্জের জনার্দনদাদ।) সন্ন্যাসী 
বলভদ্র, ইত্যাি মকলের সঙ্গেই বন্দনালিঙ্গন হইল; মহা- 
নামপ্রচারের বিজয়েতিহাদ মনে পড়ি গেল, মুন্সীগঞ্জের 
আশ্রমপ্রতিষ্ঠা, জয়পাঁড়ায় ৫৬ মাঁদল, পাঁলংগঞ্জে গু 
মতিচ্ছান্নর পদণ ইত/াদি মধুর স্ৃতি জীবন্ত হইযা প্রাণের 
পুরে মাবার জাকিয়৷ বদিশ। 

সব ভুপিল!ষ। ঘর, সংসার, বিময়কাম সমস্ত 
তুণিয়া সুধু আনন্দ লুটিতে লাগিলাম! মরি! মরি! 
মান্ষ যদি দেই আনন্দ জীবন ভরিয়। আস্বাদন করিতে 
পারে, তবে সে অন্ত পদার্থ কামন। করিবে কেন? 
আনন্দ ঘন গৌরকিখে।র এবার পঞ্চতন্বময় হইয়া ও সর্দশক্তি 
সঙ্গে লইয়া, একাধারে সমস্তলীলার ঘনীভূত রম আস্বাদন 
করিতেছেন, মহানামের মাঁষজ্ঞ সেথায় সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষ যাবত 
অহোরাত্র চলিতেছে; শ্রীঙ্গনের বাতাদ আনন্দ ব্যজন 
করিতেছে, শ্রীমঙ্গনের রঙ্জ আনন্দ নিকীরণ করিতেছে, 
শ্রী ঘঙ্গনব(শী বান্ধবগণের সঙ্গে আনন্দ, শ্রীগঙ্গনের কুম্ুম- 
গন্ধে সেই মানন্দ, গ মঙ্গনের চাগিতারাণীর সুশাহল ছায়ায় 
সেই মাণন্ন, শ্রীগঙ্গনের কুগুনীরে সেই আনন্দ, প্রী গঙ্গন- 
পালক মহেন্দ্রণীর হাণিতে সেই আনন্দ, মারাত্রিকের ধুপ- 
গন্ধে সেই ানন, প্রেমদানের মারতিকীর্তনে নেই আনন্দ 
মগাপ্রনাদ ও মহামগাগ্রসঃদের সেবায় সেই আনন্দ, মঙ্গল- 
ছাঁরতির ঘণ্টনাঁদে সেই আনন্দ, মহানামযজ্ঞের মহারোলে 
সেই মানন্দ, দেই আনন্দে বিভোর হইয়া মহানাষের সাধুগণ 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাগন হইয়। নাচিতেছেন ঃ 
সন্ধ্যায় আরতিতে সেই আনন্দে পাগন হইয়া ঢাকের শব্ধকে 
পরান্ত করি৷ পাষণের প্রাণ বিকল করিয়! শ্রীখোল 
বাজিতেছে, সেই আনন্দে তালে তালে করতাল বাঞ্জিতেছে, 
হরিপুরুষের বিলাপ মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া! আনন্দ ছড়াইমা 
বিলাইয়। ভক্তগণ নাচিতেছেন! সব মাপন্মময়! আনন্দ- 


শাবণ--১৩৩৬৭ 


ময়ের শুভক্রন্মোৎসবে আনন্দের কাঙ্গাল জীব আনন্দ লুটিতে 
আসিয়াছে | নর নারী, বালক, বৃদ্ধ, শিশু,যুণা নকলে মিলিয়া 
আনন্দের বাজার মিলাইয়াছে, সবারই মুখ আনন্দোজ্জবল, 
সবারই গতি নর্ভনশীল, সবারই ভাষণ কবিত্বগয়। 

এবার সার্বজনীন জন্মোৎসব হইয়াছিল বলিয়। লীলাকীর্ভন 
রসকীর্তন ও শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাঁগবতরত্র মচাঁশয়ের 
ভাগবতী . বক্তৃতা এবং প্রাণের বান্ধব হারাঁণ দাদার 
ভাগবত পাঠ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান এবার উৎদবের 
অঙ্গীভূত হইয়াছিল। মনোহরসাহী পদকীর্তনের জন্য 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন উথলীনিবাঁপী শ্রীযুত প্রাণাধিক- 
গোল্য।মিপাঁদ, তিনি দাঁনলীলা'__“কদহাস্তরিতা? ও 'কুপ্তভঙগ” 
এই তিন পালা, তিন দিন কীর্তন করিয়াছিলেন। অপর 
কীর্তনীয়৷ ছিলেন গ্রভূর অতি অন্তরঙ্গ ও অশেষ কৃপাগ্রাণ্ত 
শ্রী জীযুত নবন্ধীপচন্দ্রদা মহ|শয় ( নাওড়ুবীর শ্রীযুত ভূবন 
ঘোঁষ মহাশয়) ধাহাঁর নিকট শ্রী্রীগ্রত্‌ স্বীয় ত্বরূপ প্রকাশ- 
করিয়াছিলেন ও আসম্মপরিচয় দান করিয়াছিলেন, বহুদিন 
হইতে প্রাণবন্ধুর মন্তী নর্খসখ। নবদীপ দাদ মহাশয়ের নাম 
শুনিয়া আসিতেছিলাম। তিনি ভাগবতের প্রদিদ্ধবত্ত। শ্রীল 
শ্রীযুত প্রাণগোঁপাল গোস্বামিপা্দের পরমমিত্র এবং উক্ত 
গোস্বামিপাঁদের শিষাগণ তাহাকে কাঁকাগগোদাই বলিয়া 
ডাকেন এ সংবাঁদও জানিতাম। হরিদ্বার কুস্তমেগাঁয় 
তাহার অবস্থান স্থলে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
ও আঁলাঁপ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু এবার প্রভু 
আমার সে আশা! মন্পুর্ণরূপে মফল করিয়াছেন। শ্রীঅঙ্গনে 
এবার উতনব উপলক্ষে যে সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান 
করিয়াছিলাম, তখন পরমবান্ধব ও গিতে নবদ্বীপ দাস 
মহাশয়ের সঙ্গলাতে ধন্য হইয়াছি এবং তাহার রসাল প্রসঙ্গে 
ও মধুর রমিকতায় লিগ্ধ হইয়াছি। ভাবুক এবং রসিক 
হওয়া! যে ভাগবত ভক্তের লক্ষণ তাহার পূর্ণ বিকাশ নবদ্বীপ 
দাদার ভিতর দেখিয়াছি । সর্বোপরি মুগ্ধ হইয়াছি তাহার 
অপুর্বব কণ্ের বীণার বঙ্কার শুনিয়া, সে যেন বিধাতার 
এক অপূর্বব সৃষ্টি। হুরিপুরুষের কৃপানুধায় দিক্ত হইয়া 
সে যে মাধুধ্যলাভ করিয়াছে তাহা এ জগতে ছুর্ঈঁভ। 
নবীপ দাদার সঙ্গে গ্রতুর বড় আদরের “মধুমজল” 


৪৭ আঙ্গিনা 


শ্রীল শ্রীযুক্ত হুরিচরণ আচার্ধপাদ দাঁদামঙ্কাশয়ের নামও 
উল্লেখযোগ্য । তাঁহাকে কোকিশ্লক বলিলে অত্যুক্তি হইবে 
না। উক্ত ছুই পরমাধিকারী বান্ধবের ন'খোচ্চারণেরপরে 
শরীপ্রীবন্ধু হরর কুপানিদ্ধ কীর্ভরনীয়া শ্রীযুত সতীশ দাদ 
ও মনমোহন দাস মোহাস্ত দাদাদের “গীব্রীহল্ি 
কথা” পদকীর্তন বিশেষ উল্লেগযোগ্য। তাহাদের 
শ্রীখোলবাদকগণ অপূর্ন্ণ ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া ভক্তগণের 
পরমানন্দ দান করেন। সতীশ দাদার কও অতি 
মনোহর। সকপের নীচে মতিচ্ছিন্নের কৃপার্গিগ্ধ এই 
জীবাধমও মানন্দে উল্লাদে পাগল হইয়া “পাষগুদলন'” 
“নিম/ইদন্লাস" ও"ভুঢতিবব্রহ ও দূতী সহবাদ 
লা 5খুত্র” এই তিন পাল! কীর্তন এবং এক দিবন 
্রীপ্রীহরিপুকষতত্ব আলোচনা করিগাছিল। কিন্তু ক্সামাঁদের 
শিক্ষাকে ম্লান করিয়! “গক্রাপহাঁটী” সুরে ও ভালে 
রানরপিয়া চিত্তবনোদন অপূর্ব “রাসলীল।”। গান 
করিয়াছিলেন, বন্ধু কপার বিশাল আধার শ্রীপাদগোগী- 
বন্ধুনীসভী, গভীর রাত্রে অন্তরঙ্গ বান্ধবগণকে গোপীবন্ধুদাস 
দাদা যে অমৃত আত্বাদন করাইয়াছিলেন, মে যেন 
শুকমুখ নির্গত হইয়া শ্রীচৈতন্তের রমের পিরায় পক 
হইয়। আপাঁতে মধুরং মধুরং মধুরং হইয়া ভক্তমাত্রের দ্বায়া 
আস্বাদিত হইয়াছিল। এই যে কীর্ভন রসের বাদল বঞ্জা, 
এ হো নিত্যই হইতেছে, কিন্তু তথাপি লীলাকীর্জন ও 
আস্বাধনের সহিত অলঙ্কৃত হইয়। মহানামযজ্ঞ-উৎদবের 
কতিপয় দিবস অপূর্ব শোভা ধ|রণ করিয়াছিল। ন|মের 
বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের ভিতর দি;1 প্রেমের বন্ত। বহিয় 
য|ইতেছিল। পদকীর্ভন জমিগ উঠিল, অমনি ঘন ঘন চতুর্দিক 
হইতে পু্পবৃষ্টি, মণ্ডা, বাতাস! বৃষ্টি, ঘন ঘন শ্রোতৃমণ্লে 
হরিধ্বনি, বালকবুদ্ধ সকলে মিলিয়। তালে তালে হার ব'লে 
নাচ এবং ছুর্ধোোগ ও বর্ষার বর্ষণ শ্বত্বেও মহিল! কুলের কুল 
ছাঁড়িয়।৷ ভগবৎপ্রেমের অকুল সাগরে ভ।মিয়৷ আস! দেখিয়া 
প্রাণ আশায় উৎফুল্প হইয়। উঠিত, সেথায় আর কিছুই নাই 
শুধুই নামপ্রেমের বেপারীগণ গাই! গাইয় ডাকিয়! 
চলিয়াছে, চাই নাম, চাই প্রেম, সে ব্যাপারে জগঘন্ধু হরির 
পালন ও পোষগকারিণী জগন্ধাতরীরপা কত বৃদ্ধ! শ্রীযুত 


আঙ্গিনা 
দিগণ্ঘরী দেবীও আছেন। তাহারই সঙ্গে পঞ্চম বর্ষায় শিশু 
বালক ও বর্যত্রয় বয়ঙ্কা বালিক।ও মুগ্ধহইয়। শ্রীমঙ্গনের 
প্রাঙ্গনে গড়াগড়ি যাইতেছে। 

একদিকে তো! নামপ্রে অকাতরে বিতরণ, অপরদিকে 
জানভ্িবর্শনির্ষিষিশেষ্মে এক পৎক্তিতে 
বসয়৷ মহা-গ্রসাদ ভক্ষণ। মহ।উদ্ধারণের জন্মোৎসবে শীলঙ্গনের 
প্ীক্ষেত্রে কেহই কাহার ও জাতির অধিকার দাঁবি করিতেছে 
না বা জন্মের সুযোগ খুর্সিতেছে না, নির্বিকার চিত্তে ব্রাহ্মণ 
কায়ন্থ, নমংশুদ্র ও মুসলমান পর্যাস্ত এক পংক্কিতে বসিয়। 
মহাগ্রদাদ পাইতেছে। সেখানে মহাপ্রসাদ বিরণ 
করিতেছেন, সত্যাগ্রহী ও শুদ্ত্বত্ব যুবকগণ, “স্পণস্তি 
ন্সিতিল” প্রেমাম্পদ সদস্তগণ। তীহারা জাতপাত, 
ভশঙ্গিয়৷ ফেলিয়| নখীন ভারতে যে বিরাট জাতি বা 19017 
গড়িতে চাহেন, তাহার একট] বাস্তব ও মনোরম অভিনয়, 
প্রীঙ্গনের জন্মোৎসবে মহা প্রসাদ বিতরণে তাঁহার! দেখি 
ছুটিয়৷ আদিয়াছেন এবং কবে ভারতের সর্ধাত্র এমনই করিয়া 
ভেদমূলক জাঁতিবিরৌধের মুণ্ডপাত হইবে এই সমন্ত। পূরণ 
করিবার এক প্রবীণ উপায় এই নাম ও গ্রেমের মহোৎসব 
এই নিষ্চয় করিয়াই যেন তাহার তক্ান্তভাঁবে পাচকবৃত্তি, 
বাহকবৃত্তি ও মহাগ্রসাদ বিতরণের ঘাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্ধা 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। “শাস্তি সমিতির এই উগ্ভম 
অত্যন্ত গ্রশংসনীয় এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্র 
রাহা বি, এল মহাশয় তাঁহার উক্ত কার্য্ের শৃঙ্খল! ও 
তৎপরতার জন্ত জম ধন্যবাদের পাত্র শ্রীত্রীপ্রভু তীহাকে 
চিরকুশলে রাখিয়া শান্তির অধিকারী করুন-_-তাহার চরণে 
আমর! ইহাই প্রার্থনা করি। 

ভাগার ঘরে শ্রীমান্‌ উদ্ধারণ দাদ শতমূর্তি ধরিয়। খাটিতে- 
ছিলেন, মনে হইতেছিল যেন খাঁটিসোনায় মাটা লাগিয়াছে 
কিন্ত ঘসিলে পরে ভিতরের সে জ্যোতি নিশ্চয় প্রকাঁশ 
পাইবে। টেপাখোলার ভক্তগণ মহাপ্রপাদ বিতরণে 
অব্কপণ ভাবে যে অর্থ সাভায্য করিয়াছেল, তাহা তাহাদের 
উপযুক্ত-ই হইয়াছে। শুনিলাম এক একদিন এক এক 
জন ভক্ত মহোৎসবের প্রসাদ বিতরণের সম্পূর্ণব্যয় বহন 
করিয়াছেন। 'ঘাহারা দে কাধ্য করিয়াছেন তাঁহাদের 


৪৮ 
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অর্থোপ|উ্জন সার্থক হইয়াছে। যে কয়দিন উতৎনব চলিয়াছে 
কেমন করিয়! যে দিবপের পর নিশি অতীত হইয়া গিয়াছে 
তাহ! বুঝিতেও পারি নাই। দিদ্রা তো আসিবার 
সময়ই পাঁয় নাই, কেমন করিয়া শযাশ্রয় করিব। ৮টা 
হইতে ১০ট1 ১১টা রাত্রি পর্যন্ত আরতি হইত, তারপর 
আবার লীলাকীর্ভন, তারপর মহেন্দ্রজীর পাদান্তে উপবেশন 
করিয়! প্রনঙ্গ। ধাহাঁর কথা কহিতাম, তিনি তনজ্া- 
নভ্ভ্মন্, সৃতরাং তাহার গ্রসঙ্গের শেষ হইতে না 
হইতেই রজনী শেষ হুইয়া যাইত। মঙ্গণারতির পরে 
জাঁগরণ ও প্রভাতী তারপর শ্রীমতী-কীর্তন নাট মন্দিরে যখন 
আরম্ভ হইত এবং পুজনীয় কেদার কাঁহ! ও কামিনী দাদা 
প্রমুখ প্রাচীন ভক্কেরা যখন মধুর কঠে গৌরকীর্ভন 
এবং কৃষ্ণকীর্ভন গাহিতেন তখন যেন প্রাণের ভিতর সুধা 
বৃষ্টি হইয়] যাইত। একদিন দেখি “ভক্তিসাগরে+ ( প্রবীণ- 
ভক্ত কালীহর দাস বনু মহাশয়) তরঙ্গ উঠিয়াছে। কামিনী 
দাদ নাটমন্দিরে শ্রীমতি সংকীর্ভনের-“বল হরিবল 
শ্রীকরতাল বাজায়ে মধুর মাদল রে-- এই গান মধুর কে 
মাতোক়ারা হইয়। গাহিতেছেন আঁর ভক্তিসাগর মহাশয় 
প্রেমে আউলাইয়া পাড়তেছেন এবং নানারূপ অপূর্ব তঙ্গীতে 
নৃত্য করিতেছেন। দূর হইতে সে নৃত্যদর্শন করিয়া 
আকৃষ্ট হইয়া নিকটে গেলাম, দেখিয়া! বাধ্যঃইয়| সে কীর্তন 
যোগ দিয় কৃতার্থ হইলাম। পুজ্যপাঁদ কুলদ1 বাবু ছুই 
দিবস ব্ৃতা| দিয়া রাধাতত্ব ও গৌরতদ্ব সশ্বন্ধে মধুর ভাষায় 
আলোচনা করিলেন। পৃজনীয় রামদান দাদা আসিবেন 
গ্রতিশ্রতি দিয়াও আসিয়া পৌছিলেন না? মনে হয় শ্রীশ্রী গ্রভু 
এখনও তাহাকে শ্রীমঙ্গন ভূমিতে আকর্ষণ করেন নাই, 
তাই রাম্দাদজী প্রতিশ্রুতি দিয়াও জন্মোৎমবের বিপুল 
আনন্দে যোগদান করিতে পাঁরিলেন না। 

এইবার উৎসব কমিটির কর্মকর্তাদের কথ] বলিব। 
গ্রথমতঃ রায় বাহাছুর কামিনীকুমার রায় মহাশয়ের কথা 
বলিব। তিনি প্রবীণ হইয়াও নবীনের উৎসাহে মাতিয়া 
দ্বারে ঘারে ঘুরিয়। জম্মোৎসবের জন্ত অর্থমংগ্রহ করিয়াছেন 
এবং প্রত্যহ কীর্ডনের আসরে বলিয়া আনন্দ লুটিয়াছেন। 
বড় চতুর ভক্ত । এল 'এঈ বার দার! আরও কি বড় কাঁজ 
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করাইবেন তাহ! প্রভুই জানেন কিন্তু প্রভূ যে তাঁহাকে 
কপাদানে কৃতার্থ করিয়াছেন তাহ! তাহার ঢল ঢল ভাবটা 
দেখিয়াই মনে হুইয়াছে। তারপর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মন্তুমদার 
ও শ্রীযুত হন্দুভুষণ সরকার মহাশয়য়ের কথা উল্লেখযোগ্য 
ইন্দু দাদ! গ্রভুর অতি নিন্রঙ্জন আর সতীশ বাবুর যেন 
অবধূত ভাব। যেদিন লীল! প্রকাশ হইবে, দেদিন ইন্দুদাদ! 
ও সতীপ দাদাকে বন্ধুর অন্তঃপুরে দেখিতে পাইব সে ভরসা 
আমাদের আছে। উকীলদের সব্বন্ধে পরমহংসদেব বলিয়া 
ছিলেন “ইহাদের উদ্ধার হইবে ন1% আর পরমদয়াল বন্ধু 
হরি বলিলেন “যত আইন পরীক্ষ! সব সংসারের পথকর |” 
এবার মহ্থাউদ্ধারণের লীলাঁয় উকী্দের ও উদ্ধারণ লাভ 
হইবে, রণজিৎদাদাকে প্রভু এই জন্তই উকীল করিয়াছেন। 
ক্রমে ক্রমে সকল উকীলই মহাউদ্ধারণের চরণতলে লুটাইয়া 
পড়িবে। মখুর বাবুকে পূর্বেই তক্ত বলিয়া! জানিতাম 
তিনি ষে আমিয়া জুটিয়াছেন এ তে! হওয়ারই কথ|। 
সুরেশ দাদার তো আনন আর ধরেই না তিনি গদগদ কে 
বলিতেছিলেন এইবার লক্গলক্ষলৌকের আসিবার উপায় 
গ্রহ করিয়া দিলেন, কেনন| এবার যাহার যাহ কিছু ভাবের 
পণ্য ও পরার্থের সস্তার সব লইয় শ্রীমঙ্গনে জম্মোৎসবে 
বেচাকিনার সুযোগ প্রভু ঘটাইয়া দিয়াছেন, এইবার হইতে 
শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি হিন্দুর যত সম্প্রদায় সুধু তাহাই 
নহে, মুসলমান) খ্রীষ্টান, জৈন ও বৌদ্ধ সকলেই আসিয়া 
মহাবতারীর ভন্মোৎসবে যোগদান করিয়। নিজ নিজ ভাব 
অনুযায়ী ভীহার উপাসনা! করুক্‌, এবারকার জন্মোৎসব মেই 
আহ্বান জগছ্বানীর নিকট পৌছাইয়৷ দিয়াছে 

অক্লান্ত কর্শিদের মধ্যে প্রভুর নৈঠিক ভক্ত মঙগলদ|দা ও 
নেপালদাদার কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য পরমার্থের সম্বন্ধ 
কত ঘনিষ্ঠ তাহ! নেপাল দাদার ব্যবহ!রে এইবার বুঝিয়াছি। 
আমি তে! আনন্দের যোল আনা লাভ করিবার জন্ত পত্রী 
ও মন্তানদিগকে ভকাবাসে ছাড়িয়া! সুধু কীর্তন আর প্রদন্ধে 
মাতিয়। রহিয়াছি, ওদিক নেপাল দাদা যাইয়া আমার 
ছেলেপিলের খাওয়া-দ। ওয়া, বিশ্রাম ইত্যাদির বন্দোবস্ত শ্বতঃ- 
প্রণোদিত হইয়! করিয়া দিয়াছেন, সে জন্ত আমাদের কোন 
চিন্তাই করিতে হয় নাই। তার উপর ক্কপার আহ্বান, 


৪৯ 


আঙ্গিনা 


নেপাল দাদ! ও তাহার মাতৃদেবী আমার জীপুক্রগণকে 
গৃহে নিয়৷ আদর করিবার,জন্ত কত বার 'আপিয়া বলিয়াছেন। 
উকীল বন্ধুদের ভিতর অনেকে বিশেষতঃ যতীন ভায় 
প্রভুর পরমতক্ত। ইন্দুবাবু প্রমুখ সকল বাদ্ধবগণই অভাবে 
আমাকে কৃপা করিয়া ন্নিপ্ধ করিয়াছেন। এবারে 
জন্মোৎ্সবে যাইয়। ষে পরম সম্প্‌ লাভ করিয়াছি তাহার 
তুলনা ্গতে নাই; এবং সেই “সম্পদ লাভের অন্ত এবার 
জন্মেত্সবের কমিটির কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষভাবে 
সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্ত তাহাদের চরণে আমার অজ 
গ্রণাম। তাহার! প্রতি বৎসর এইরূপ কপ] করিয়। নংসার- 
দাবদগ্ধ প্রাণে অস্ততঃ সপ্তাহকাঁলের জন্ত এই শাস্তি ধারা 
পিঞ্চনের উপাঁয় করিয়া দেন তো চিরকাল তাহাদের হইয়া 


থাকিব। 
সে যাহা! হউক, দেখিতে দেখিতে, নাঁচিতে নাঁচিতে। 
বিপুল আননের ঝড়বুষ্টির ভিতর দিয়া উৎলব সমাপ্ত 
হইয়া গেল, তারপর মোহাস্ত-বিদায়ের পাল৷। “যোহাস্ত 
বিদায়ের করুণ কাহিনী গৌরলীলায় শুনিয়া ও গুনাইয়! 
বহুদিন কীদিয়াছি। আমার প্রীগারাঁম প্রভুর গ্রকট- 
বিহারাবস্থয় অন্মোতসবে আসিয়। বা অন্তান্ত আশ্রমে 
সাময়িক মহানাম যজ্জঞেৎ্সবে সম্মিলিত হইয়া সেই মোহাস্ত 
বিদায় পালা শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রভু লুকাইলে 
পরে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে সেই মোহাস্ত বিদায়ের 
স্থতি গেপনে রক্ষ/ করিয়া আসিতেছিলাম। এই আশায় 
যে আমার প্রাণবন্ধুর লীলার মহাপ্রকাশের দিনে আবার 
সেই পাল! দেখিব আর বুক ভাসাইব। কিন্তু এবার প্রভুর 
অযাচিত কৃপায় তৎপূর্কেই আবার মেই বিদায় পালা 
গাহিতে বসিলাম, কত দিক্‌ হইতে গ্রতুর কত ভক্ত 
আসিয়াছিলেন যাওয়ার বেল! কোলাকুধি করিয় নয়ন- 
জলে পরম্পরকে অভিষিক্ত করিদ| বিদায় দিলাম। প্রীমঙ্গনের 
ভক্তগোঠী ক্রমে ক্রমে হাস প্রা হইতে লাগিল। ভাঙ্গা 
হাটে গুরু মতিচ্ছন্নকে একাকী বসাইয়] রাখিয়া, আমর! 
বিষয়ের কীট আবার বিষয় রাজ্যে আমিয়৷ পৌছিলাম। 
কিন্তু এখনও যখন পেই আনন্দের তুফান বওয়! জম্মোৎমবের 
কথ! মনে করি, তখনও প্রাণে একটা অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব 
করি! জয় জগনবদ্ধ হরি! জয় মহাউদ্ধারণ লীল! ! 
শ্রীনবনধীপচন্জী ঘোষ ভাগবত-তত্ববিপারদ, পাঁটদা। 


তন্ন আভল । 


শ্রীমহানাম মধু-ভাষ্য। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


৮০১২০ আত ॥% 

এই অপূর্ব রহস্তময়ী জন্মকথা শ্রবণ করিয়া সংশয়োদয় 
মানবচিত্তে শ্বাভাবিক, কারণ আমাদের দৈনন্রিনদৃষ্ট ঘটনা- 
বশী হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের । ন্ৃতরাং এ সম্বন্ধে 
প্রমাণ কি বা! সাক্ষী কে এইরূপ জিজ্ঞাস! নিতান্ত অযুক্তিকর 
নহে। প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর ভক্ত আছেন। প্রথম শ্রেণীর 
ভক্তগণ অতি উচ্চাধিকারী। প্ভুমি প্র আমি দাস* এ 
ছাঁড়! তীহাদের মুখে আর কোন ভাষা নাই, মনে কোন 
সাশয় নাই, হৃদয়ে কোন প্রশ্ন নাই, তার! সুন্দর, সরল 
একমাত্র মহানামই তাহাদের সম্বল। এই ভক্তগণের 
শ্রীচরণ ধুলি আমাদের শিরোভূষণ। ইহাদের কিছু দাঁনিবার 
দরকার নাই, জানাইবার দরকার নাই, বুঝিবার দরকার 
নাই, বুঝাইবার দরকার নাই। কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে 
্রস্থকারের কোনও প্রয়্াম নাই, ভাম্তকারেরও কোনও 
আয়াস নাই। কেবল করপুটে কৃপাতিক্গা ছাড়। আর 
ইহাদের নিকট আমাদের অন্ত নিবেদন নাই । 

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত যারা), তারাও প্রভুগতগ্রাণ__কিন্ত 
অত সুন্দর হইবার সৌভাগ্য তাঁহার! লাভ করেন নাই। 
তাহার! বলেন যে “যদিও নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন 
প্গ্রীভগবানের ধরাঁধামে অবতীর্ণ হওয়া শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে 
জানবি কি” তথাপি আবার শ্রীহস্তে লিখিয়! রাখিয়/ছেন 
“ভক্তি শান্তর ভাগবত, সার কর অবিরত রে”, শ্রীপ্ীঠাকুর 
মহাশয় লিিয়াছেন, “সাধু শান্তর গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়ে 
উষ্য।” অতএব আমরা তীহাকে জানিব একমাত্র তাঁরই 
অযাচিত ক্বপীহইতে, কিন্তু আস্বাদন করিব সাধুশান্ 
গুরুবাক্য ও ভ্তিগ্রস্থ ভাগবত হইতে । শ্রবণ মঙ্গল তারই 
কথাগাথ! আমরা আলোচন1 কৰিব তাঁরই সাধের উদ্ধারণ ও 


মহাউিদ্ধারণ গ্রস্থরাজি লইয়!। অমৃত তিনি, তাকে অন্ুতব 
করিব ছানিয়া, মধুসিদ্ধু তিনি, তাঁকে আম্বাদন করিব ডুবিয়!, 
ভাসিয়া, হৃদয় ভরিয়া, সংশয় সন্দেহ যত হাদয় হইতে দুর 
করিয়া, বিচারালোকে উদ্ভািত হইয়া ।+ | 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণের জন্তই পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার 
প্রমীণের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তবে কতকগুলি যুক্তিতর্ক 
উপস্থাপন করিয়া কোন স্থির সিদ্ধ।ন্তে উপনীত হইব বা 
কাহারও তত্বনির্ঁয়ে সহায়ক হইব এই আশায় এই 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি,ইহ। যেন কেছ মনে না! করেন। 
তবে শ্রবণের পর মননের বিধান যখন শ্রুতিতেই উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তখন এই প্রকার মননের ফলে সেই মনৌমোহনের 
মোহন মাধুরধ্য কিঞ্িয্মাত্রও যদি অনুমিত হয়, তবে এই 
মরদেহেই অমৃতত্বাভে কৃত ক্কতার্থ হইব, ইহাই চিরস্তন 
আশা। 

অনুমানাদি প্রমাণের কথ! গ্রন্থকার “জন্ত” «অমিয়? 
প্রভৃতি পদ প্রয়োগ দ্বারা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাহ! 
উল্লেখ করিয়াছি । “শ্রুত আছি' পদের দ্বার! শ্রুতি বা শব 
প্রমাণের কথ! স্পষ্টতরই বলিয়াছেন। কারণ তর্কাদির 
অগৌচর এই সকল 'অবিচিন্ত্য তত্ব একমাত্র শ্রুতি প্রমাণ 
বলেই জ্ঞাতব্য । গোস্বামিপাদ শ্রুল রগ গ্রন্থপ্রারভে 
লিখিম্বাছেন। ৃ 

প্নির্বন্ধং যুক্তিবিচারে ময়া পরিসুঞ্চত| 
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেযু শব্ধ এব গ্রমাণ্যতে ॥ 

আমি যুক্তিবিস্তার বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়। 
প্রমাণ সকলে শব্ধের প্রধানত্ব হেতু শব্দকেই প্রমাণরূপে 
স্বীকার করিতেছি।* কারণ জীব মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ 
বিগ্রলিঙ্গা ও করণাপাটৰ এই চারিটি দোষ আছে। 


শ্রাবণ-”১৩৩৭ 


অনএব অলৌকিক অবিচিন্তাগ্বভাব বন্ত স্পর্শে অযোগাত্ব 
হেতু পুরুষন্কত প্রত্যক্ষ) অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, 
সম্ভব, এতিহ ও চেষ্টারপ অষ্টবিধ প্রমাণ নোষযুক্ত। 
অতএব ইহার! পরমার্থ প্রমাকরণ হুইতে পারে না। 
অতএব প্রমাণ কি? প্রীতত্বদনর্ভক1র লিখিতেছেন ১-- 

“অনাদি সিদ্ধ সর্ববপুরুষ পরম্পরাধু সর্বব- 
লৌকিকালৌকিক জ্ঞান নিদানত্বাৎ অপ্রাকৃত 
বচন লক্ষনো বেদ এব অন্মাকম্‌ সর্ববাতীত 
সর্ববাশ্রয় সর্ববাচিন্ত্যাশ্চর্য্যত্ষভাবং বস্তবিবদ্দিষতাং 
প্রমাণম্‌।৮ 

সর্বাশরয়। সর্বাচিপ্ত, আশ্চর্য্য শ্বভাববিশি্ই বস্ততত্ব 
সম্বন্ধে জ্ঞানাভিলাধী আমাঁদিগের প্রমাণ, সর্বজ্ঞান নিদান 
বেদ। এই বেদের লক্ষণ কি? গেস্বামিপাদ শ্রীত্দীবের 
ভাষায় “অসপ্রান্কৃত চন লক্ষণো বেদ2। 
যে শব্বরাশি অগ্রাকৃত অতএব ভ্রমগ্রমাদাদি প্রাকৃত দোষ 
বিরহিত তাহাই বেদ। সেই বেদই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 
গোস্বামিপাদের লক্ষণান্নারে খগারদ্দি চারি সংখ্যাতেই 
বেদকে সীমাবদ্ধ রাঁখিলে চগিবে না। যে শব্ধরাশিতে 
প্রাকৃত ভাবের স্পর্শমাত্র নাই তাহাই বেদ, তাহাই আধ্র- 
বাকা, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বেদান্ত হুব্রকর্তার 
“শী যোনিত্াৎ” স্থত্রে শান শবের তাঁৎপর্যযও ইহাই। 
শ্ীত্ীপ্রতু-বন্ধৃরি এই নবযুগে আরও ৭পঞ্চগ্রস্থ*কে 
বেদতুল্য বা তদপেক্ষ। অধিক পৃক্জ্য বলিয়াছেন। তদপেক্ষা 
অধিক বলিগ্গাম, কেননা, শ্রীগীতাগ্রস্থে *্যাবানর্থ উদপাঁনে” 
শ্লোকে ব্রহ্মজ্জ ব্রাহ্মণের বেদে ন্প্রিয়োজনীয়ত। প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত ব্রপ্রীপঞ্চগ্রন্থের আশ্রয় চিরকালই 
গ্রতণীয়। তাই শ্রীত্রীপ্রহ নিজে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 
'্রীল্মী প্রেঙ্মভ্ভভ্তি, চন্দ্রা? স্বয়ং বুকে করিয়া 
রাখিতেন। কারণ উক্ত শ্রীগ্রন্থ“'পঞ্চগ্রন্থেরর অন্যতম | 
অপর চারিখানির নাম যথাক্রমে এউন্রীহ্মীত্িতন্য 
ভাগব্বত১ শ্রীপ্রীচ্ৈতন্য চল্লিতা সত, 
ভ্রীল্ীগোবিল্দ লীলাম্মত ও শ্রীত্ীউজ্জ্বল 
নীলম্মণি”। অল্লকথায় যাহা কর্ফলভোগী শরীরধারী 


আঙ্গিছা! 


জীবরচিত নহে তাহাই অপৌরযেয় বেদ। অবতার 
পুরুষের বাকা, ভক্তজনের বাণী সবই বেদ। কারণ তাহা 
গ্রামাদাদি দোষ নছে। 

শ্ীশ্রীগীতা যেমন ক্রীপদ্মনাডের মুখপন্মবিনিস্থত! বলিয়া 
প্রস্থানত্রয়ের অন্ততম, শ্রক্সীশিক্ষার্টক ও তেমনি গ্রগ্রগৌরাঙগ 
সুন্দরের মুখপদ্ম বিগলিত বলিয়া অপ্রার্কৃত শান্তর শিরোমণি। 
শ্ীঙ্প্রতৃ-বদ্ধু হরির গ্রীহন্ত লিখিত শ্রীগ্ন্থরাজি ও শ্রীমুখোক 
মহাবাণীদমূহ অপ্রার্কত মহামহাবেদ। তাই শ্রীপাদ গ্রন্থ 
কার খকীয় গ্রস্থ রচনার প্রারস্তে মঙ্গলাঁচরণ কলে উক্ত গ্রন্থ 
রাজিকে “ভগ্নি' সপ্োধনে এই দেখুন কি বলিতেছেন। 

“জয় বিদ্যানিষ্ঠা সতী উদ্ধারণ গ্রন্থ কুলরানী। 

মহাঁধর্ম মহাউদ্ধারণ গ্রভুলেখনী ভগিনী ॥ 

পরাতত্ব স্ধানরিৎ ও রা। পায়ের ঘামে জানি। 

কুমারীভাব কল্পোঁল তুলে কাদাও কত বেদবেদস্তে ধনি॥ 


*শ্রুত আছি” বশিয়াঁও এই মহাবেদ মহাগ্রমাণের কথা 
বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবন্ধর মুখারবিন্দ বিগলিত অমিয়বাণী ও 
শ্রীলেখনীপ্রন্ত উদ্ধারণ ও ম্হাউদ্ধারণ গ্রন্থরাজি ওল্রীপ্রী 
বন্ধুলীলালরদীতে সম্তরণকারী ভক্তবৃন্দের বাক্য সুধা লহরী, 
প্ীপ্রপঞ্চগ্রন্থ ও শ্রীদশমন্তন্ধ ইহাই বন্ধু ভক্তগণের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আশ্রয়। কেবঙ্গ এই জন্মরছদ্য বিচারে নহে। যাবতীর 
লীলাতত্বের রহশ্ঘ্ার উদবাটন করিতে হইলে ইহা ছাড় 
আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এই স্থদৃঢ় আশ্রয়ে ছ্িত হইয়া 
স্বকীয় অনুভূতি বলেই তিনি এই অপুর্ব রহ্ন্তমী জন্মকথা 
প্রকাঁশ করিয়াছেন। অতএব ইহ। অত্রান্ত। 

কিন্তু দুঃখের কথ! এই যে এ সকল গ্রস্থরাজির ভাব- 
ভাঁষা প্রীমুখের বাক ড্াতুর্যয ও অধিকারী ভক্তদরনের ভঙ্গি ও 
ইঙ্গিত বুঝিবার মভ অধিকাগী সাধারণ জীব নয়। বেদান্ত 
দর্শনের প্রথম নুত্রের প্রথম পদটি “অথ” তাহার শারীরক 
ভাষা বা শ্লীভাষোর প্রতি দৃক্পাত করিলে আমর! উক্ত 
অধিকারীর কি কি গুণ থাকা আবশ্তক জানিতে পারিয়া 
আপনাদিগকে বেশ অনধিকারী বলিয়! বুঝিতে পারি। এইরূপ 
অনধিকারীর সংখ্যাই জগতে অধিক। মনে করিবেন না 
কেবল পাগ্ডিত্য হইলেই শান্স পাঠে অধিকারী হয়। শিক্ষা, 


৫১ 


আঙিনা 
কল্প, নিরুক, ছন্দ) জ্যোতিষ বেদের এই যড়ঙ্গ | এই যড়ঙ্গ 
যথাযথ আয়ত্ত করিয়াও শাস্ত্রে অধিকার হয় না। তাই 
পরম কারুনিক জৈমিনি খধি অনন্ত সাধারণ ধী-শক্তির 
পরিচয় দিয়া মীমাংসা নামক একখানি দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ণ 
করয়াছেন। এই দর্শনের সমাক্‌ জ্ঞান না লইয়া বেদাধায়নে 
প্রবৃত্ত হইলে সুক্তের পর সক, মন্ত্রের পর মন্ত্রে এত বিরুদ্ধ 
ভাবের কথাদৃষ্ট হইবে যে ভক্তি সহকারে বেদপাঠ কর আর 
ভাগ্যে ঘটবে না। মহধি জৈমিনি এ নকল আপাত বিরোধী 
বাক্যাবলীর যেরূপ সুন্দর ন্ুযুক্তিপূর্ণ সমাধান করিয়াছেন তাহ 
দেখিলে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে হৃদয় আগ্লত হয় এবং 
উক্ত খধিবরের নিকটে আমর! যে কতখনী ভাবিয়া প্রাণ 
কৃতজ্ঞতাঁয় ভরপুর হয়। কিন্ত এখন ছুঃখের কথ| এই থে 
বেদ চতুষ্টয়ে প্রবেশ পথে মন্ত্র সমূহের আপান্ত বিরে।ধীরূপ 
যে কণ্টক ছিল, মুনিশরে্ঠ জৈমিনি স্বকীয় মীমাংসা সুত্র 
হারা তাহ দূর করিয়া সহক্গ নরল ও সুগম করিয়া দিয়া. 
ছেন বটে কিন্তু শ্রীজীবের সংজ্ঞনুদারে যে দকল উদ্ধারণ ও 
মহাউদ্ধারণ গ্রশ্থরাি ব1 মহাব|ণী সমূহের বেদত্ব প্রতি পদন 
করিয়াছি, তাহাতে মাদৃশ অনধিকাঁরী জীবের প্রবেশ পথে 
ধে সকল বাধা আছে তাহ! দূর করিবার জন্য আঁর একখানি 
মীমাংস। দর্শনের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাই স্থনির্খল ধর্মে নানা 
প্রকার অবিলত। প্রবেশ করিবার অন্ততম কারণ। প্রত্যেক 
ধর্মই ধর্ম যাজকগণ কর্তৃক প্রচারিত হয়। এই গ্রচারকগণ 
প্রায়শঃ অতি উচ্চাধিকারী থাকেন। কাজেই পরবস্তাী লোক 
প্রচারকগণের আপাত বিরোধী বাক্যাবলীর সমাধান করিতে 
ন!পারিয়। বিপথগামী হয়। অতএব প্রত্যেক. ধর্মের তদ্ধ- 
ন্মোগযোগী মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহ! চিন্তাশীল 
ব্যক্তি মাঞ্কেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। 
শ্রীপ্রীভক্তি গ্রন্থর/জির অধিকারীর কথ! বলিতে গিয় প্রভুবন্ধ 
কহিয়াছেন-- 


“ভক্তিশান্্র ভাগবত, সারকর অবিরত রে 
অনাসক্তি শুদ্ধাভক্তি ভ।বস্থনির্মল রে ” 


বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি লইয়া শাস্ত 
সুনির্মল ভাবে ডুবিয়া ভক্তি শাস্ত্র পাঁঠে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 


অন্তর একটি ভক্তকে শ্রীমভোগবত ও ্রীপ্রেমভক্কি চক্ত্রিকা 


১ম বর্ষস্্য় সংখা! 


পাঠ করিতে বলিয়! তাহাতে অধিকারীর কথা প্রকাশ করিম! 
ছিলেন। . যথা-- 

“রীমস্ভাগবত পাঠ করিও । 

প্রেমভক্তি চন্জ্রিকা মুখস্থ করিও |।% 

এই কথা লিখিয়াই, কি হইলে তাহার মর্খ্ব হদয়ঙগম 
করিতে অধিকারী হইবে, বলিতেছেন । যথা-_ 

প্হাদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। 

স্বরূপ ধামোদরে আত্মদমর্পণ করিও। 
গৌর-গর্দাধর ধ্যান করিও 11” 

এইরূপ অধিকার হইলে তবে ভক্তিশান্ত্রের রদ মাধুর্য 
উপভোগ করিতে পাঁর! যায় ও নানাপ্রঞ্কার আপাতবিরোধী 
বাক্য সমূহের গৃঁঢ় ভাঁৎপর্ধ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু আমরা 
তাদৃশ অধিকারী নছি। অথচ ই্ীস্রীভক্তিশান্্ আলোচন! 
করিবার বাদনাও আহছ কাজেই আমাদের অবস্থা গেই কবিরা 
ভাষায় বলিলে__ 

নেত্র নাই বাঞচ] হেরি বিধুর বদন। 
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন | 

কাজেই পদে পদ্দে পদস্থলন সম্ভাবনা, আমি মুটবুদ্ধি অজ, 
শান্ত্রজ্ঞানবঞ্জিত। তথাপি কপ আজ্ঞা শিরোধারণ করত 
এই সমালোচনায় প্রবুত্ত হইয়াছি, শাঙ্াজ্জ বান্থবগণ অজ্ঞ 
বলিয়৷ কৃপাবর্ণ করতঃ ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিলে ধন্য 
হইব। 

মহধি,জৈমিনি প্রবর্তিত বিচার প্রণালী এই রূপ £-- 

তিনি সর্বপ্রথমে ধর্মের একটি সংজ্ঞা করিয়াছেন, এবং 
লমগ্র বেদের সেই ধর্মে প্রমাণতা প্রতিপাদদন করিয়াছেন। 
"চোদনালক্ষণো ধর্ঘঃ 1৮ ইহাই জৈমিনি কৃত ধর্বের লক্ষণ 
চোদন! অর্থ প্রবর্তন । গায়ত্রী মন্ত্রে *প্রচোদয়াৎ” পদ্দেও 
এই প্রবর্তনার কথা বলিয়াছেন। সেই কর্ধ-প্রবর্তনা 
যাহাতে আছে তাহাই ধর্ম; এবং এই কর্ধপ্রবর্তন। যে 
মন্ত্রে আছে তাহাই ধর্থে প্রমাণ। বেদে তাহ। আছে অত-- 
এব বেদ প্রমাণ। কিন্তু এইরপ যুক্তির মধ্যে ভূল থাঞ্লি। 
কারণ বেদের সমস্ত থকের মধ্যে এই প্রবর্তনা-লক্ষণ নাই, 
বরং বিপরীত রূপ আছে। কর্মকাণ্ড হইতে একটি দৃষ্টান্ত 
বলিব। প্থ্ব্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত” স্বর্গ-কামী ব্যক্তি 
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অশ্বমেধ যঞ্ড করিবে। এইটি বিধিবাকা, ইহাতে কর্ধবপ্রবর্তীন। 
আছে ও ইহ। হর্গ প্রাপ্তিরূপ ধর্মের উপযোগী অতএব 
জৈমিনি লক্ষণানুসারে ধর্শে গ্রমাণ। 

কিন্ত “তরতি মৃত্যুৎ তবতি পাপ্রানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং 
যোহশ্বমেধেন যতে | য উ ঠৈনং বেদেতি” যে এই যজ্ঞের 
বিষয় জানে তাহারও পাপমুক্তি ও মৃত্যু জয় হয়। এই 
শেষোক্ত বাক)টিতে কোনও কর্্মচোদনা নাই বরং বিরোধ 
আছে। তাহা এই, কেবল মাত্র শশ্বমেধের বিধান গুলি 
জানিলেই যদি পাপ মুক্ত হওয়া যায় তবে তদনুষ্ঠান হেতু 
প্রযুক্ত বিধান সমূহ বৃথা হুইয়। যাঁয়। কারণ শুধু জানিলেই 
যদি অনুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায় তবে কোন অন্ত ব্যক্তি অত 
কষ্ট করিয়া নানাবিধ ক্লেশকর যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? 
এইরূপ অপামগ্রন্ত থাকায় ও কর্ম্ম প্রবর্তন! না থাকায় এই 
বাকাটি প্রমাণ হহতে পারে ন।। অথচ ও কথাটিও 
ক্রতিতেই আছে। মীমাংসা! দর্শনকার তাই এঁরপ বাক্য- 
সমূহের সম্বন্ধে এইরূপে প্রামাণ্য সমাধান করিয়াছেন, যথী-_ 

“বিধিনাত্বেক বাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাংস্থযঃ,, 

এইরূপ বাঁক্যাবলী বিধিবাক্য নহে অর্থবাদ বাঁক্য। 
বিধিবাক্য যেরূপ সাক্ষাৎ সন্ধে ধর্ে গ্রমাণ, অর্থবাদ বাণ্য 
সেরূপ নছে। বিধিবাকের দঞ্গে একবাক্যতাপন্ন হই! 
পরম্পরা সন্বন্ধেই তাহাদের প্রামাণ্য । অর্থবাদ প্রধানতঃ 
বিধি স্ত্রতিতেই নিয়োক্িত। “যস্তরতে তদ্বিধীয়তে” এই 
নায়ান্ুদারে ফলবলাৎ তাহার প্রমাণতা হয়। ন্বর্গকামী 
অশ্বমেধ করিবে এই বাক্যে প্রকষ্ট প্রামাণ্য আছে, পরবত্তা 
অর্থব।দটী এই যজ্ঞের স্বতিতে পর্যবদিত। স্বতি শুনয়। 
মানুষের যক্জে প্রবৃত্তি হইবে এই জন্তই জানিলেই স্বর্গ হইবে 
এই বাকযঘার! স্তঁতবাদ করিয়াছেন এইরূপ অর্থবাদদ বাক্যের 
আঁক্ষল্লিক অখ গ্রহণ ক্ষল্লিতে হইবে 
া1। যেতাংপর্য) লই এ কথাটি উক্ত হুইয়াছে তাহাই 
ঝুঝিয়। উার প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নির্ধারণ করিতে হুইবে। 
অতএব টঙিনি মতে বেদত্ব পুরস্কারে প্রমাণত| হ্বীকার না 
করিয়া, কর্ম গ্রযোজকত্বরূপে কারণত। স্বীকার করিয়া বিধ. 
বাকা সমূহের প্রামাণ) ও স্ততিরপে একবাক্যত। প্রাপ্ত 
অর্থবাদ বাকোর পরস্পর! নশবন্ধে প্র।মাণ) হইবে। 
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আক্ষরিক অর্থ লই! শ্বতত্ত্রাবে বুঝিলে অর্থবাদের 
গ্রমাণত। থাকে না। আমাদিগকে মহর্ষির এই প্রণালী 
অনুযায়ী অগ্রমর হইতে হইবে। প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য বিচারে 
ধর্মই আলোক গ্বরূপ। এই ধর্মাকি? মহযিকৃত ধর্থের 
লক্ষণ বলিয়াছি। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন 
প্রকারে ধর্মের লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীষ্রগ্রতূ বন্ধু ও পর 
পর ধর্মের তিনটি লক্ষণ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি 
ধিজ্ঞান্ত হইতে পারে এই, যে ধন্মন যখন একই চিরস্তন সভা, 
তখন তাহার লক্ষণ পরিবর্তন হইবার কারণ কি? এটি 
আলোচনীয় বিষয় বটে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে অগ্র।- 
সঙ্গিক। সময়ে স্থানান্বরে আলোচন। করিবার ইচ্ছা রহিল, 
তবে অল্প কথায় বলিতে হইলে আদল কথাটি এই যে--ধর্শ 
চিরস্তন সত্য, তাহার মুত্তি চিরকালই একরপ,তবে প্রগাশের 
তরতমতা৷ ভেদে বন্থরূপ মণে হয় 9 বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগ 
ধর্ম কীর্তিত হয়। যখন যেরূপ যুগ ; ধর্মকে মানুষ তখনকার 
মত করিয়। দর্শন করে। কাজেই তত্তৎ সময়ের যাৰতীয় 
বিষয় ততৎতৎরূপ ধর্মের বর্তিক! লইয়! বিচার করিতে হয়। 

অতি মহজেই বোঝা যায় যে ঠজমিনিকত “চোদন! 
লক্ষণঃ ধর্ম" লইয়া বিচার করিলে স্রীমন্তাগব্খানি অগ্রমাঁণ 
ইইয়। পড়ে। কারণ সেখানে কোনরূপ কাম্যকর্থের 
বিধি নাই। অতএব টদিঃযুগ ছাড়িয়া পুরাণের 
যুগে আদিলে ধর্শের লক্ষণাস্তর করিতে হইবে। 
্ীপ্রগ্রু বন্ধুর প্রথম লক্ষণ "রন্ঠহি ভী ক্ুবও 
ইহ! আ্মপ্তাগবত-যুগ্রপক্ষে । শ্রীমষন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ 
স্বন্দরের আবিডাবের পুর্বকাল প্যস্ত শান্ত বিচারে 
ধর্মই শ্ীকষ্'। তারপর শ্রীমন্মহা গ্রভুর আবির্ভাব কাল 
হইতে বর্তমান কাল পর্ধভ্ত-_শান্্ |বচারে--০ শ্রর্ত্ 
উদ্ধালপপ” আর বর্তমান যুগে- প্রত্রী প্রনু বন্ধুর মাগখন 
কাল হুইতে “মহাধর্দ মহাউব্দালণ”" । এই 
আলোকে যাবতীয় বস্ততত্বের বিচার করিতে হইবে। 
যেখানে যে মানুষে, যে কথায়, থে ব্যবহারে জগৎ কল)াণকর 
মহাউজ্ধারণ ভাব দৌঁখব, বর্তমান যুগ আমর! তাহাকেই 
মহাধন্ম মানিব ও মহা প্রমাণ রূপে মাথা পাতিয়! গ্রহণ 
করিব। ভক্তগণের মুখের যে কথা ঝাশ্রীগ্রবন্ধর শ্রীমুখের 
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যে মহাবাণী উক্ত মহাধর্মানুকূল তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযাণ। 
এই প্রণালী অবলধনে আমরা বর্তমান যুগের যাবতীয় 
বিষয়ের সত্যত1, গভীরত। ও অলীকতা অনুমান করিয়! লইতে 
পাঁরিব। 

এবার এই মহাধর্শের আলো আমরা জন্ম রহন্টের 
তত্বদুঈীগনে প্রয়োগ করিব। 

*আমমি অযোনি সম্ভব । 
আমার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ?” 

- এই মহ! বাক্য দুইটি একদিন আশ্রীগ্র নিজ শ্রীমুখে 
অতি ' উদ্দাতম্বরে শ্রীধূক্ত অতুধচন্ত্র চম্পটী মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন। এই মছাবাকয ছুটি মহামহাপ্রমাগ। 
কারণ মহাধ্ম শ্বরূপ মহাটদ্বারণ গ্রাভু বন্ধুর মহামহাতত্ব 
এই বাণী ছুটির মধ্যে নিহিত আছে। ইহার প্রতোকটি 
বর্ণ সার্থক ও সপগ্রয়োজন, একটি অর্ধমাত্র। ও নিরর্থক নহে। 
ইহাই গ্রমাণ বাকোর স্বরূপ । এই চাঁবি লইয় সমস্ত বাণী 
সমুহের প্রীমাণ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। তারপর 
তদ্দতিরিক বাণী সমুহকে অর্থবাদ স্বীকার করিয়া, প্রমাণ 
বাকোর সঙ্গে একবাকাত] করিয়! তাৎপর্য গ্রহণ করিতে 
হইবে। তাৎপর্য্য অর্থ 'বক্তার ইচ্ছা। অর্থাৎ আক্ষরিক 
অর্থনা লইয়। বক্তার মনোগত ভাব বুঝিয়। গ্রহণ করিতে 
হইবে। কারণ আক্ষরিক অর্থ লইলে সমাধান করিতে ন 
পারিয়। মহাসমন্তায় পড়িতে হইবে। যেমন একদিন শ্রীমু.খ 
দেবী দিগন্বরীকে প্রবামাদেবীর হাতের কথা উল্লেখ করিম! 
বলিয়াছিলেন-_“এ হাত দিয় জন্মিয়াছি।”' এই বাঁক্যকে 
অর্থবাদ বিতেই হইবে। 

“আমার সঙ্গে জীবের সন্বন্ধ 1 অর্থাৎ সন্বন্ধ নাই, এই 
প্রমাণ বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়। পরম্পর! সম্বন্ধে 
প্রমাণতা৷ দেখান ছাড়। আর উপায় নাই, প্রভু অযোনি- 
সম্ভব,এইটি মহাতত্ব কথ! । হাতের কথ। দ্বারা এই ভাবটারই 
পরিপোধণ করিয়াছেন। ্রশ্রাগ্রতুর সঙ্গে যে মায়িক 
জীবের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি যে মায়াধীশ, এই বিশ্বান 
হায়ে জাগিলে, তবেই সাধ্য সাধন তত্ব কুর্তি পায়। এই 
বাক্যের স্ততিনূপে অন্ত বাক্যগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। 
যে বাক্যের আক্ষরিক অর্থ লইলে এ ভাবটি পরিপুষ্ট হয়, 


১ম--বধ য় সংখ্যা 


সেইটির আক্ষরিক (116191) অর্থ লইব, যাহার এ গ্রকার 
অর্থ লষ্টলে হানি হয়। তাহার ভাংপর্যা গ্রহণ করিব। 

ীঞজীগ্রতুর জন্মরহস্য তত্ব আঁমর| ছুই প্রকারে জানিতে 
পারি। প্রথমতঃ গ্রীষ্রপ্রভূর প্রীলেখনীও মহাবাণী, দ্বিতীয়তঃ 
প্রীলমতৃলচন্্র চম্পটা মহাশয়ের বাক্যাবলী। প্রথমতঃ 
শীত্রী প্রভুর কথা বিয়া! পরে চম্পটী ঠাকুরের কথা আলোচনা 
করিব। 

১। গ্রীঞ্রীগ্রতূর স্বরচিত শ্রীগ্রন্থ রাজির মধ্যে চন্দ্রপাত', 
সর্ধশ্রে্ঠ । কারণ শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে "চচন্দ্রপাতকে কীর্তন 
কহে” এইরপ স্থুত্র রচন! করিয়া উহ। যে একমাত্র কীর্তনীয় 
তাহ! জাঁনাইয়ান্েন। অন্ত কোন গ্রন্থের প্রশংসা গ্রন্থাত্তরে 
করেন নাই। এই চন্দ্রপাত গ্রন্থের গ্রথম দ্বিতীয় কীর্তনকে 
সংবীর্ভন লিখিয়া ও তৃতীয়টাকে মহাকীর্তন লিখিয়! তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভ৷ ও মহাগ্রমাণতা। জ্ঞাপন করিয়াঁছেন। 

এই মহাকীর্থনের দ্বিতীয় পংক্তিতে আপনাকে 
“চচ্রপুজ্র” বনিগ্স সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন। 
তিনি যে দীননাথ ও বামাদেবীর পুত্র নেন, তাহারা বাৎমল্য 
রসাভিষিক্ত হৃদয়ে তাহাকে ভজন করিয়াছেন মাত্র, 
আপনাকে চন্দ্রপু্র বলিবাঁর ইহা! প্রধানতম উদ্দে।, একথ। 
অবিনংবাদিতরূপে বল| যাইতে পারে। 

২। শ্রীত্রুগরিকগ! মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ একথ! নিজ প্রীমুখে 
কহিয়াছেন। সেই গ্রন্থে একস্থলে নিখিয়াছেন-_ 

উর প্রলয় হর ভভ ভয় কয়। 
গে! গে! হান! রয় যাঁয় হাঁয় বিনয় ॥” 

ধ্ পংক্তিছ্বয়ে ভাবী প্রলয় দর্শনে ভীত হইয়া গাভীর 
কাতর ডাঁক ও বিনীত প্রার্থনার কথা জানাইয়াছেন। 

৩। ভক্তগ্রবর কেদার নাথকে শ্রীত্রপ্রৃ উপানন্দ 
বলিয়াছেন ও 'কাহা” নধোধন করিতেন। বহুদিন নিশিযোগে 
তাহাকে সঙ্গে লইয়৷ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একাধিকবার 
তাহাকে স্বীয় জন্মকথ| কহিয়াছেন, একদিন কহিয়াছেন 
“গাভীর অশ্রু মাশ্রয় করিয়! গঙ্গাতীরে জন্িয়াছি' অন্ত দিন 
কহিয়াছেন & *& * নামক জটনক ব্রাঙ্গণ গাভী দিয়! অমি 
চাঁষ করিয়াছিল। গাভী গঙ্গার জল খাইতে গিয়াছিল। 
সেই সময় ব্রাঙ্গমুছর্তেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ 


শ্রীবণ--১৩৩৭ 


ব্রাহ্মণের নামটি 'কাহা বিশ্বত হইয়। গিয়াছেন। অন্ত 
কোনদদন বলিয়াছিলেন “মায়িক জগতের কাহারও সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধ নাই। আমি গঙ্গায় জন্মিয়াছি।” ভত্ত 
কেদার সরল ও নিষ্বি্চন, তথাকথিত শিক্ষিত নচেন, 
কাজেই শ্রীমুখের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখিতে 
পারেন নাই, তবে ভাবগুলি বেশ ঠিক আছে। 

৪। ভক্তকুলমণি শ্রীযুক্ত তুবন্চন্ত্র ঘোষ মহাশয়কে 
শ্রীষ্রগ্রভৃ আদর করিয়! 'নবন্ধীপদাস' নাম রাখিয়াছিলেন। 
তাঁহার নিকট স্বীয় আত্মতত্ব বহুস্থলে বনুভাবে বলিয়াছেন। 
অন্মতত্ব সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছেন-_ 

“এক ব্রাঙ্ষণ গোঁমাতাদ্বারা গঙ্গ।তীর সংলগ্ন ভূমি কর্ষণ 
করিতেছিল। উধার প্রাক্কালে কর্ষণান্তে গোমাতাকে 
ছাড়িয়া দিলে তিনি তৃষ্ণাতুর হইয়! জলপানার্থ গঙ্গাঘাটে 
উপনীত হয়েন। এ সময় ব্রাঙ্গমহূর্তে আমি আসিয়াছি। 

৫| ভক্তপ্রবর ডাঃ স্ুধন্কুমার সরকার মহাশয় 
রীষ্রীপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক । তিনি বলেন, কোঁনও এক 
সময়ে প্রভু বন্ধ নিজ শ্রীমুখে কোনও একটি বিশিষ্ট ভক্তকে 
কহিয়াছিলেন, “সাড়ে তিন মণ চাদের সুধা! লইয়। অশোক 
বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগে জমিয়াছি” 

৬) তক্তবর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র মহাঁশয় গ্রধাঁম 
বাকচরবালী। তাহাকে ্রশ্রগ্রত জেঠা সন্বোধন 
করিতেন কোনও একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন--“ছ্যাখ 
তোদের মত মুতীমূতিতে আমার জন্ম নয়। দীমুর স্ত্রীর 
কখনও গর্ভ হয় নাই জানিম্‌।” 

৭। শ্রীবামাদেবীর হন্তের কথা উল্লেখ করি! একদিন 
শ্তুকেশ্বরী দিগম্বরী দেবীকে বলিয়াছিলেন “এ হাত দিয়া 
জন্মিয়াছি।" 

৮। শ্রীযুক চম্পটা ঠাকুর একদিন তদীয় মহধর্দিণী 
ভক্তিমতী ক্ষীরোদ! দেবীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তিনি 
প্রভুর ভাগনী হয়েন, এই কগা শুনিয়। শ্রীত্রীপ্রভু গম্ভীরভাবে 
বলিয়াছিলেন “তুই এত বড় আম্পর্ধার কথা বলিস্‌। আমি 
অধোনি সম্ভব। আম।র মঙগে জীবের মন্বন্ধ” ? 

৯। শ্রীযুক্ত মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত 
শ্রীযুক্ত অহুলচন্ত্র চম্পট ঠাকুরের ব্রাঙ্গধর্দ ও বৈষঃব ধর্ম 


৫৫ 


আঙ্গিন। : 
লইয়! পর পর চারি পচ দিবম অনেক তন্বরলোচন। হইয়াছিল 
এ সময় শীশ্রীগ্রভূ চম্পটি মহাশয়ের ঘর! মহধি গ্রাবরকে 
গর্রমন্মহা গ্রভূ গৌরাঙ্গ দেবের অযোনিসস্তবত্ব স্পষ্টাক্ষরে 
জানাইয়াছিলেন--"সামান্ত মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি কেমন করিয়! 
হয় মঠষি এই প্রশ্ন করিলে শগ্রগ্রভূ নিরোক্তরূপে 
উত্তর দেওয়াইয়াছিলেন-_ 


“মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আপিলেও মায়ার অতীত 
বস্ত। ন্ুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মনুষ্য নছে নিমাই 
পণ্তিত।, অযোনিসম্তর । জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতায় 
অনজ্স্যোতিঃ হ'তে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। যেমন অগ্নি 
হ'তে অগরিুলিঙগ, চন্দ্র হাতে ভ্যোতা! +1++++ 
আঁম্ি বেমালুম এই কথাতেই আম্মি 
সালু্ম।” কোন কোন ভক্ত বলেন ষে এই শেষোক্ত 
কথাটি দ্বার! শ্রীশ্রীগ্রভূ নিজের অধেনিসম্ভবত্তেরই ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। 


উপযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্য হইতে সাধারণ (০০17)1)07) 
অংশ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার চে] করিয়াছি । তবে 
বাঁদবাকী অংশের গ্রমাণত্ব অন্বীকার করিবার মত ধু্টতা 
আমার নাই, আবার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়। সমাধান 
করিবার মত স।মর্থ৪ নাই, কাঁজেই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া 
স্ততিরূপে প্রমাণত্ব স্বীকাঁর করিয়! লইয়াছ। ইহাতে কোনরূপ 
ভ্রম বা অপরাধ হইয়। থাকিলে, বিল্প বান্ধবগণ কেহ নিগ্গগুণে 
সমাধান করিয়া দিলে কৃতক্কৃতার্থ হইব। “এ হাতে 
জন্মিমাছি'” ইহার আক্ষরিক (110121) অর্থ লইলে কিছু 
বুঝিতে পারি না৷ জগতে প্রকাশিত হইয়। প্রথমে বৎসল্য- 
ময়ীর হাতেই লালিত পালিত হইয়া, ন্নেহে সোহাগে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছি--এইরূপ অর্থ করিয়া, তিনি যে গর্ভক্াত 
নহেন, ইহা প্রকাশ করাই উদ্দেগ। এই বুঝিম স্থণী হইতে 
পারি। তাঁরপর “সাড়ে তিন মণ চাদের সুধা” এই বাক্য 
হইতে চাদের সুধ! কথ।টি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি, নাড়ে 
তিন মণ অর্থ বুঝি নাই। তিন মণ দ্বারা ব্রিভুবন প্লাবিত 
করিয়াও অর্ধ মণ যে কেন অবশেষ থাকে, তাহা ধারণা 
করিতে পারি না। প্রণব ত্রিতুবন পরিব্প্ত হইলেও 


আলিনা | 
অর্থমাত্রা কি হেতু অবশেষ থাকে তাহা অনুমান করিবার 
সামর্ধা নাই। 

শ্রীথথেদের খধিগণ বিরাট পুরুষের বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন 
“অতাতিষ্ঠৎ দশাঙুলম্‌” সমগ্র বিশ্ববা!পিয়াও দশাঙ্গুল কেন 
অবশেষ রহিল, কোন ভাষ্যকারই সন্তোষ জনক উত্তর করেন 
নাই। কাজেই বাকী অর্ধমণের তাৎপর্য বুঝিনা, তবে তিনি 
যেএকই কালে 71913057001 ৪9 6101219171 ইহা 
গ্রকাশ করাও অভিগ্রায় হইতে পারে এরূপ সময়ে মনে 
করি। 

অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগ অর্থে শোকতাপময় 
ষায়োপহিত এই জড় জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে বা বাহিরে, 
শোকতাপ ও মায়! সন্বন্ধ রহিত একটি অতি শুস্ম ভাবের 
মধ্যে তিনি জাত, এইরূপ অনুমান করিয়৷ তত্ব প্রকাশের 
এই এক গ্রকার ইঙ্গিত বিফ বুঝিতে পারি। তবে 
প্রাকৃত ধাম শ্রীবুনদাবনে শ্রীত্রদ্ষাকুণ্ড তীরস্থিত যে 
আশোঁক বৃক্ষের সংবাদ আমর! বরাছ পুরাণে পাই, তাহা 
বৈশাখা শুরু] দবাদশীর দিন পুম্পিত হয় তথাছি-_ 

তত্রাশ্চর্যাং প্রবক্ষামি তচ্ছণু ত্বং বনুন্ধরে | 

তশ্ত তত্রোত্ত:র পার্শেংশোকবুক্ষঃ সিতগ্রভঃ। 

বৈশাধন্ত তু মাসন্ত গুরুপক্ষন্য ছাদশী। 

সপুষ্পতি চ মধ্যা্কে মম ভক্তম্থাবহ। 

ন কশ্চিদরপি জানাতি বিন! ভাগবতং গুচং ॥ 

(হে বনুন্ধরে। তোমাকে এক আশ্চর্য্য অশোক বৃক্ষের 
কথ! বলিব) শুন। শ্রীরন্দাবনে শ্রীবদ্ষকুণ্ডের উত্তর পার্খে 


৫৬ 


১ম বর্ ২য় সংখা! 


গ্রভাময় এই বৃক্ষ আছে। বৈশাখ মাসের শুরু পক্ষের দ্বাদশীর 
দিন মধ্যাঙ্কে এই বৃক্ষ পুম্পধুক্ত হয়। সেই ফুল আমার 
ভক্তের সুখ দায়ক! আমার আপনজন ছাড়া কেহই এই 
বুক্ষের খবর জানেন । ) 


আঁজ তিন দিবস পূর্বে অর্থাৎ বৈশাখী সীতা! নবমীর দিন 
উষা কালে সেই শোক ফুলের কুড়ি থাকাই ষস্তব। সেই 
কুড়ির অগ্রভাগের সঙ্গে শ্রীপ্র প্রভুর আবির্ভাবের স্থান ব৷ কালের 
সঙ্গে কোনও প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর কিনা সুধী ভক্তগণ চিন্তা 
করিবেন। তবে চিন্তা! করিয়। কোন কুঙ্গ পাইবেন না তাহাও 
বলিয়৷ রাখি, কারণ স্য়ং শব লিখিয়াছেন, এই অশোক- 
তত্ব এই জীবজগৎ জানেনা । জামিলে আর “তৎ শুণু ত্বং 
বনুদ্ধরে”হে বন্ম্ধরে তুমি শোন__এস্থলে বনুন্ধরা কে সম্বোধন 
করা হইবে কেন? যেজানে তাহাকে জানাইবার আর 
প্রয়োজন কি? ( “অনেন পৃথিব্যাপি তন্ত তাদৃশ রূপং ন 
ভ্ঞ/য়তে” ইতি ক্ীজীব। ) অতএব ইহ] বারা বোঝাগেল, যে 
পৃথিবীতে কেহ এই অশোকের তত্ব জানে না! শ্রীঙীব যধন 
এইকথ| বণিয়াঁছেন, তখন তোম!র আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের 
আর কতটুকু সাধনবল আছে? যাহার! শুদ্ধ ভাগবত ব 
ভগবানের আপনজন তাহ।রাই মাত্র জানিতে সমর্থ। 


তার পর চম্পটা ঠাকুরের বাঁক্যভঙ্গি। ক্রমে তৎ- 
সম্বন্ধে যথ| সাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। 

জয় জগঘন্ধু। 
[ ক্রমশঃ 


মহাউদ্ধারণ-ব্রত। 


.. শজগ্থায়ী মানব জীবন! এই আছে, এই নাই। হায়! মানুষ হরিনাম করে না। 
সংসারীলোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার । তোরা সবাই হরিনাম কর। সময় থাকৃতে থাকৃতে 
হরিনাম কর। দেহ রক্ষা কর। মঙ্গল হবে। অহিংসায় সিংহ-বিক্রমে চল, হরিনামের বল বাধ । 


সার ইন্দ্রজাল হরিনামে কেটে যাবে। মায়া 
আমার মহাউদ্ধারণ-ব্রত শেষ হয় ॥৮ 


মনদিজ দূর হবে। তোমর! হরিনাম করলেই 


ঠা 


পরমভক্ত কেদার নাঁথকে শ্রীশ্রীপ্রতূ-বন্ধু 'উপানন্ব' কহিয়াছেন ও আদর করিয়া 'কাহাঃ ( কাকা ) সম্বোধনে 
ডাকিতেন। কোনও সময়ে তাহাকে লিগিয়াছিলেন £- 


স্বগাহা 


আঙ্গিনা__ধর্ম্ম, আঙ্গিনা পবিক্র, 
আঙ্জিনা__শুচি, আঙিনা নিষ্ঠা) 
জানিবা, ত্রিকালে চৌকালে |” 





নিয়মাবলী । 


১। “আ্গিনা' মহাধন্ম মহাউদ্ধারণণ গ্রস্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ শ্রীশ্রানিতাইগৌর ও উশ্রীহরিপুরুষ প্রভূ জগদন্ধু সুন্দরের 
মাধুধ্যগয় লীলানুম্মরণই 'এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেগ্ | 

২। বংসরে চাঁরি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া গুকাশিত হইবে । বৈশাখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরভ্ত। বাঁধিক ভিঙ্গা 
সডাক ১%০ মাব্র। প্রতিসংখ্যা নগদ ।* চারি আনা মাত্র । প্রবন্ধাদি “কার্যালয়ে এরকাশকের নিকট প্রেরিতব্য। 






কস বাগ” যি 
আঙ্গিনা কাধালয় 2-- 2৯২? ২৫ গোপীবদ্ধু দাস। 
উট প্রকাশক। 


চর 
ভনভিশক্ক প্র স্ম--১১৬ নং মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা । 





বাঙ্গব-দাসানুদাস জং জীত্রীমহানাম সম্প্রদাঁষ সেবক 
মহানামব্রত ৮৮ 
ূ সম্পাদিত। - 
৷ ও 
শরত্রীধাম ্ তে প্রশ্মীশিত। 
| সস কার্তিক; ১৩৩৭ 


১১১৯ 


সপ 
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ভাবী লীলাব আন্ডামন। 


স্থরধূনী-তটে-স্থ্িতি, সদা-সংকীর্তন-প্রীতি, 
ব্রয়োদশ-দশা-আনাদনে ॥ 
(প্রভু এই করে গো) . জ্োহুন্থীর তীরে তীরে ) 
শ্ীবিলান বাসর । 
: হেত্রান্ত! শোন এ নহে নমাধি, | এয মহালাল। গুহ হম সংগে।পন থেরা, 
: : ভাজি জানের বিক্ৃতি। ভাব *বিলাস-বালরঃ । _ যোগমায়ার আবরণে জড় চৈতন্তের মেল! 
: 1" ধর ধর ধর পরাপের আর)... মহাতাব স্র্ণতনবী, তাঁছে অহানাম ফ্াণ্ডাযী, 
প্রীনঙ্গন গজ অখ গোখ-ুধাকর ॥ যত বাক্ষষেরগণ টানে কনক ধড়॥ 
. ছিঃ বলতে দাই ফ্যানী, ৪ ধোয় যে মবার, এস নরনামী। জয় জগছ্্ধ গ্মারি ) 
গুর-ঘু বুশ কাগরমেশ্বরেস্র | সুখে যাই পারে, মতিচ্ছ বাজায় ছোয়ী। 
হরিপুকষ সুজয় জোংুতিমন্তগবতার ককপা কোছ্ছুফী ধীর-সমীর সাথী ধরি) 
 মহাউদ্ধারণে অঙ্গোদিশ-দশ! অঙ্গীকার ॥ মহা কীর্তর্-রস তুফান চমৎকার ॥ 
 মছানাম*ভিক্কু-মহীন | 








টে" 


আআীপ্রতু ও শ্রীনবন্ধীপ দাল। 


৷ নধরীপ। প্রস্থ! আপনি শ্রীহরিকখায় জয় মশার কা 
| লিখিযাছেন | ও তে] কখনও শুনি আছি 
প্রড়ু। তোদের ই্্মতীর দশম-দশা হয়েছিল। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর ঘাদশ-দশ। হয়েছিল। | 
নবদ্বীপ । আর ত্রয়োদশ-দশ। ? 
প্রভু । অন্য দেখতেভি পাহি। এবার পম 
গন্ধহীন্ন শুন্ধ-মাঞ্চুশ্য১ আ্বালকত ও গ্ুর্ণ 
তল্সন্সক্জ এই তিন্নতী গক্ষপ €্বেম্ণী 
দেশে পান্বি। 





€। তত 
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প্রথম বর্ষ «গ্রী শ্রীমহানাম যজ্ঞ” ত্রয়োদশ-দশা-স্মৃতি' 
তৃতীয় সংখ্যা প্রীহরিপুরুষাব্ব--৬০ 
সাম ক ২ল্পা কাশ্তিক । দশম বর্ষ আরম্ভ? দ্র 





লালু_্থা__্লাল্া্ল॥াললাটা 
হরিপুরুষ জগদ্ন্ধু মহাউদ্ধারণ। 
[2] চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন ॥ [লা 
(প্রভু প্রভু প্রভৃহে) (অনন্তানত্তময় ) 
লালা 


বন্ধুলীলা-নুধানিধিঃ। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


গৌরাঁগিদেবেন কৃতী ধিরোপণং 
ভক্তৈস্তদীমৈশ্চ স্থপুষ্পিতং মুঃ। 

ভক্তিদ্রমং প্রেমফলাভিশোভিতং 
কুর্ধননয়ং ক্ষৌনীমলঙ্করোত)লম্‌ ॥ ৬॥ 








ইত্যাকিলয্য গ্রহুরপ্রমেয়ঃ 

শ্বঃশরেয়সাণ্ডেল ঘুমভূযপায়ম্‌। 
স্বয়ং মহান।ম সমাদিদেশ, 

যদীরণ|দ্বীঃ শুচিতামুপৈতি ॥ ৯ ॥ 


শ্কুস্ত ধারা নিশিতা। ছুরত্যা 

শ্রুত্যোদিত। জানস্থতিঠি নিগু ণা। 
গুণীশ্রয়াং ভক্তিমুতে সুদুলভে- 

ত্যালোচ্য ভক্তিং ভুৰি বিস্তুণোতি ॥ ৭ ॥ 
বাল্হম্ত সার্বজ্ঞমুখ। হি দিব) 

গুণ! বিভান্তি ল্র নিসর্গসিদ্ধাঃ | 
শাপ্তিন্তথৈকান্তরতির্গভীর! 

পরার্থ চিন্তা গ্রকটা বভৃবুই ॥ ১০ ॥ 

( ক্রমশঃ) 
শ্রীরামত্বামী। 


অশেষ কল্যাণ গুণাভিধানৈ- 
বিভূঘিতং তব্বমতি প্রণস্তম্‌। 
স তক্তি নামানিশ কার্ডনেন 
প্রকাশতে ভ্রীগ. বিষয় গ্রমাষাৎ ॥ ৮ ॥ 


তত্বান্ুশীলন । 


( পূর্বপ্রকাশিত্তের পর ) 


চিতগুদ্ধির নিমিত্ত শরস্তে গ্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ-ই অন্ুষ্ঠেয়- 
রূপে উপদি্ট হইয়াছে । পতঞ্জপি ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন-_ 


“তপংস্বাধ্যারেশ্বর প্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ” 
(যোগস্ত্র ২১) 


অর্থাৎ তপঃ (কায়ক্রেণদাধন চান্দ্রায়ণাদি ) স্বাধ্যায় 
(গ্রণব!দি মন্ত্রের জপ, বা মে।ক্ষশান্ত্রাধ্যন ), ঈশ্বর প্রণিধান 
(সকল কর্মের ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া! পরমগ্ডরু ভগবান্‌ 
ঈশ্বরে সমর্পণ )-_এই তিন্টিকে এক্রিয়াযোগ কহে। 
ফলতঃ কামাকর্ম্মের পরিতাগ এবং ফলাভিসন্ধিত্যাগপুব্বক 
নিত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান সত্ৃশোধনার্থ অবন্ঠ আদর্ভব্য। 
সন্বগুণের পরিপোঁধণের জন্য গীভাপ্রে।ক্ত সাত্বিক আহার, 
সাত্বিক য্জ, সাত্বিক দান প্রভৃতির আচরণ সর্ধপ্রযত্রে 
বেধেয় ! শারীরিক বাচিক ও মানগসিক ভেদে যে ত্রিবিধ 
তপ গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা-৪ সর্বতোভ।বে অভ্যননীয়। 
সর্বত্র সাঁত্বক ব্যবহারে সাধক ক্রমশঃ রদব্তমোভাব অপাকত 
করিয়া বিশুদ্ধ সত্তোদ্রেক্ণিবন্ধন দগ্ধকল্মষ হইয়া কালে 
অবশ্র"ই পরম! দিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

পরন্ত ঘূর্বলাধিকারীর পক্ষে প্রথমে চিত্তের স্থের্ষোসম্প(দ- 
নার্থ কোন স্বতীষ্ট ভাগবতী মুত্তি অবলম্বন করিয়! উপাসনা 
কর্তব্য। যাবৎ সত্বোদ্রেকে চিত্ত শুদ্ধ না হয়, যাবৎ চিত্তের 
সমাক সমাধাণশক্তি উৎপন্ন না হয়, যাঁবং ভগবানের 
কথাদিতে দৃঢ় তক্তি ও রতি না জন্মে, যাবৎ সব্কংপ্রাণিতে 
অবস্থিত ঈশ্বরের আন্তর উপল ন| ২য় তাবৎ প্রতি- 
মাদ্দিতে উপাসন। করিতে হইবে ।* 


শপ আপ পপ পপ ০০ -০৮০৯ প  প পপ ৯ সাব 





গউপাদনং নাম যথশাজ্পনধিতং কিঞ্জিণিলম্বলমুপাদায় তশ্মিন্‌ 
সমান চিততবৃত্তিসস্ত/নকরণং তদ্বিলক্ষণ প্রত্যয়ানস্তরি তম্‌*-_ 
ছালোগ্যোপনিষদভাষ্যাবতরদিক1। অথাৎ বথারীতি শান্্প্রঠিপাদিত 
কোন জালম্বন অর্থাৎ আধার গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মেই আলম্বন 
বিষয়িণী একরগ। চিত্তবৃত্তির যে প্রবাহ,-ধাহ] তদ্তিপ্ন অন্যবিষ'য়র 
হৃতি-ছবার। প্রতিরদ্ধ ন| হয়,-ত।হ।কে “উপাসন।' কছে। 


শ্রীভগবান্‌ বলিয়ছেন-_ 
“তাবৎ কর্্দাণি কুবাঁত, ন নিধিগ্কেত যাবতা। 
মৎ্কথাশবণাঁদৌ বা শ্রদ্ধা। যাবনন জাঁয়তে ॥, 


ভাগবত ১১:২০৯ 


অর্থাৎ যাবৎ নির্বেদ অথাৎ বিষয় বৈরাগা উদ্ভূত না হয়, 
আর যাবৎ আমার কথাশবণাদিতে শ্রদ্ধ1! না জন্মে, তাঁবৎ 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করা উচি ত। 
অপি চ-_- 


“অর্চ!দ বর্চয়েৎ তাব্দীশ্বরং মাং শ্বকর্মমকৃৎ। 
যাব বেদ শ্বহর্দি সর্বভূতেষবস্থিতম্‌ ॥" 


ভাগবত ৩:২৯।২৫ 


অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠায়ী পুরুষ সে পর্যন্ত অচ্চ1 অর্থাৎ 
প্রতিমাদি পৃজাঁধারে আম।র অর্চনা করিবে, যে পর্যয্ত 
না ঈশ্বর আমাকে সর্বভূতস্থিত বলিয়া নিজের হৃদয়ে জানিতে 
পারে। 


কিন্তু শিক্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান কবিতে করিতে রজন্ত- 
মোভাব নিবৃত্ত হইলে, যখন বহুজন্মাঞ্জিত সৌভাগ্যবশে 
ভগবানে একা স্তিকী রতি উৎপন্ন হয়, তখন তাদৃশ আত্মরতি 
আত্মতৃপ্ত যৌগির কর্মে কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। 
ইহা-ই গীতায় কথিত হইয়াছে__ 


“যন্তাত্ম রতিরেব স্তাদাঅতৃপুশ্চ মানবঃ| 
আত্মন্তেব চ সন্ত্টনম্ত কাধ্যং ন বিদ্যতে॥ 
৫নব তন্ত কতেনাথো নাকৃতেনেহু কশ্চন। 


ন চান্ত সর্ধভূতেষু কশ্চিপর্থ বাপাশ্রঃ217 
গীতা! ৩।১৭1১৮ 


কার্তিক--১৩৩৭ 


অর্থাৎ যে মানব আত্মাতে-ই রমণকারী, আত্মাতে-ই তৃপ্ত 
আজ্মাতে"ই সন্থষ্ট, তাহার কর্তব্য কিছু-ই নাই। 

ইঃগোকে তাহার কর্মানষ্ঠঠনে কোন প্রয়োজন নাই; 
কর্ম না করিলে-ও কোন প্রত্যবায় নাই। আর সকল 
প্র'ণিতে তাহার কোন গ্রয়োজন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ কোন 
প্রথণিবিশেষকে আশ্রয় করিয়। তদ্দ্ধার। সাধনীয় কোন 
বিষয় নাই। 

আখ্মম্ব্ূপ ভগবানে নিতান্ত পরিনিষ্ঠিতচিন্ত এতাদৃশ 
কতকৃত্য পুঞ্ষপু্ব কর্থের আচরণ করিণেও, তাহা কেবল 
লোকশিক্ষার নিমিত্ত ; নিঙ্গের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নহে ; 
কেননা তাহার অবিষ্ঠ।, কাম, কর্ম কিছুই নাই, এবং সে স্থথ 
ছুঃখাদি-ঘম্ব হইতে নিন্দুক্ত। 

কিন্তু এই ত্রিধাতুক শুক্রশোণিত পরিণামপিণ্ড শরীরে 
যাবৎ কর্তৃত্বাদ্রি'মভিমাঁন থাকে, তাবৎ সংসারাসক্ত অতত্বজ্ঞ 
পুরুষ “আমি ব্রহ্ষজ্ঞ ) আমার কর্থে প্রয়োজন নাই, এইরূপ 
বুখাগর্কে স্ফীত হইয়া মুঢতা-প্রযুক্ত যদি কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ 
করে, তবে সে কর্ম ও জ্ঞান এই উভয় হইতেই শর্ট হইয় 
রীতি প্রাপ্ত হয়। ষথ] বশিষ্ঠ__ 

“নংসার বিষয়াসক্তৎ ব্রঙ্গক্ে|হস্মীতিবা দিনম্‌। 
কন্মব্রদ্ষে।ভয়হষ্টং তং তাজেনন্তাজং যথ| ॥” 

অর্থাৎ যে লোক সাংলারিক বিষয়ে অনুরক্ত, অথচ «আমি 
রহ্ষজ্' এইরূপ মুখে বলে, সে কর্ম ও ব্রহ্ম এতছুতয় হইতে 
ধিত্রষ্ট) তার্শ লোককে চগ্ডালের স্তায় দুরে পগিহার 
করিবে। 

১ যম, ২| নিয়মত ৩| আসন, ৪| প্রাণায়াম, 
৫| প্রত্যাহার। ৬। ধারণা, ৭। ধান, ৮, সমাধি 
এই অষ্টাঙ্গ যোগও এই ক্রিয়াষে।গেরই অন্তর্গত। ইতরাঙ্গ- 
সহরৃত লগুগ-ধ্যান-ধোগ যেরূপে নিরুপাধিক স্বরূপজ্জানে 
পর্য।ৰ সত হয়, তাহ ভগবান কশিলদেব মাতা দেবছুঁতির 
নিকট সম্যকৃ-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকের অবরোধ- 
নৌকর্ধযার্থ তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত হইল, যথা-_ 


*যোগন্ত লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজন্ত নৃপাত্মজে। 
মনোষেনৈব বিধিন! গ্রসম্নং যাতি মৎপথম্‌ ॥ ১ 


আঙ্গিন। 


৫৯ 


স্বধর্মীচরণং শক্ত বিধর্্মাচ্চ নিবর্তনম্‌। 
দৈবাল্পবেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণ|চ্চনমূ। ২ 
গ্রাম্যধর্ম নিনৃত্তি্চ মোক্ষধর্মরতিস্তম] | 
মিতমেধ্যাদনৎ শঙখদ্বিবিজ্ক্ষেমগেবনম্‌ ॥ ৩ 
অহিংলা সত্যম্‌ অন্তেয়ং যা বদর্থপরিগ্রহঃ | 
্র্চর্যা তপঃ শৌচৎ শ্বাধায় পুঞ্যানম্‌ ॥ ৪ 
মৌনং সদাসনজ্যঃ স্থৈ্ধং প্রাণজয়ঃ শটনঃ। 
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রয়াণাংব্ষিমান্মনমাহ দ ॥£ 
স্বধিষ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণ্ধারণম। 
বৈকুঠগীল।ভিধযানং সমাধানং তথা ত্বনঃ ॥৬ 


অর্থাৎ হেরাজনন্দিনি! [যোগ ছিনিধ--সবীন্গ অর্থ।ৎ 
সালঘন ও নিনাঁদ্দ অর্থ/ৎ নিণাঁলন তন্মধ্ে ] সবীক্জ 
যোগের লক্ষণ বলিব,_যাহার অন্থঠানে মন বিশুদ্ধ 
কামাদিকালুনাবপ্সিত হইয়া ভগবন্মর্গে গ্ভিরীভূত হয়। 
[ যোগাঙ্গের মধ্যে প্রথমতঃ যমাদির উল্লেখ করিতেছেন ]-- 
য্থাশক্তি নীষ্কাম শ্বধর্মাচরণ ১, বিরুদ্ধধর্দ হইতে নিবর্তন ২ 
প্র।রন্কানুল!রে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তোষ ৩, আত্ম হত্ব্ধ ব্যক্তি" 
দিগের চরণসেব! ৪, ধর্ম, অর্থ ও কাঁমবিষয়ক কর্ম হইতে 
নিবৃত্তি ৫, মোক্ষধর্মে আমক্তি ৮» পরিমিত ও পবিত্র দ্রব্য 
ভক্গণ ৭, নিরন্তর একান্ত অথচ শিরুপদ্বব স্থানে বাস ৮) 
অহিংস! প্রাণিমাত্রে দ্রোহ-ত্যাগ ৯, মত্য-কথন ১০১ অন্ত 
( অন্ঠায়পূর্ব্বক পরদন গ্রহণ শা কর1) ১১, দেহণিবাছো- 
পযোগিমাত্র স্তর গ্রহণ ১২, ব্রহ্মচর্ধয ১৩, তপন্য। ১৪, ঝাহাও 
আভ্যন্তর শৌচ ১৫, বেদাদিশান্্াধ্যয়ন ১৩ পরমপুরুষ 
হরির হর্ডৰ ১৭, খৌনবলম্বণ ১৮১ [ এই পর্যন্ত যন ও নিয়ম 
কথিত হইল) তনাধ্যে অহিংস) সত্য অন্তেয়। অপরিগ্রণ। 
রহষর্য্য ও মৌন-__এই ছয়টি যম অবশিষ্ট গুল 'নিরম? | ] 
আমন জয় করিয়! স্থিরভবে অবস্থান ১৯, ক্রমে ক্রমে প্রাণ 
বায়ুর বশীকরণ ২০ ইন্ত্রির-দমৃহকে মন দ্বারা বিষয় হইতে 
প্রত)াহ।র করি! হৃদয়ে আনয়ন ২১, প্রাখের স্থান 
মুলাঁধারাদির মধ্যে কোন এক দেশে মনের সহিত প্রাণের 
ধারণ ২২ ভগবানের লীলা-চিন্তন ২৩, এবং মনের 
সমাধান অর্থাৎ মত্মাকারতা-_ 


আঙ্গিনা 


এতৈরনোশ্ঠ পথিভিমনে| ছষ্টমসৎপথম্‌। 

বুদ্ধ] যু্জীত শ কৈজি তপ্রাণে। হতজ্িতঃ 1৭ 
শুট দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিক্জতাদন আসনম। 
তন্মন্‌ স্বস্তি মমাদীন খদ্ুকায়ঃ নমভ্যাদেৎ |৮ 
প্র!ণন্ত শোধয়েন্মার্গং পূরকুস্তকরেচট+:| 
গ্রতিকৃ:লন বা, চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্‌ 11৯ 
মনোহচির|ৎ স্তাদ্ববিরজং পিতশ্বীপন্ত যোগিনঃ। 
বাযগিভাং যথা লোহং ধাতং তাজতি বৈমলম্‌।| 


এই স্বধন্থাচরণ প্রভৃতি এবং এভ্দ্ব্যতীত অন্য ব্রত" 
দানাদি উপায়ে অনৎপথে বর্তমান দুর্দবনীয় মনকে ক্রমে 
ক্রমে বুদ্ধি-বার! যোৌগপাপনে নিয়ে নিত করিবে, এবং আন্ত 
পরিত্যাগ করিয় গ্রাণবাযুকেও জয় করিবে। গরে 
িতাপন হইয়া পবিভ্র স্থানে যথাক্রমে উপধুপরি কুশ, 
অজিন এবং বত্রা বিছাইয়। আপন করিব, এবং তছবপরি 
স্বস্তিকাসনে খজুশগীরে উপবেশন করিয়া প্রাণ সংযমের 
অভ্যাপ করিবে। পুরক অর্থাৎ বাহ্ৃবাধুর অন্তঃপ্রবেশন, 
কুস্তক অর্থাৎ অস্তে প্রবেশিত বাযুর ধারণ, রেঠক 
অর্থ ৎ অস্তনিকদ্ধ বায়ুর বহিনিঃসারণ_এই তিনটি 
প্রক্রিয়া-্বার৷ মমুলে।ম এবং বিলোম-ক্রমে অর্থাৎ একবার 
পৃরক কুস্তক-রেচক এই ক্রমে, পুনঃ রেচক, কুস্তক, পূরক 
এই বিশরীত ক্রমে প্রাণের মার্গ নাঁড্যার্দি এরূপে শোধন 
করিবে, যাহাতে চিত্ত স্থির হইয়া আর চঞ্চল না হয় 
অর্থাৎ গ্রাথ বশীকৃত হইলে তদ্বশবর্ত মন-ও বশীহৃত 
হইবে। শুবর্ণাদি ধাতু-বাধুও অগ্রিদ্বারা সন্তপ্ড হইলে 
যেরূপ অচিরে মলিনত্ব ত্যাগ করে, সেই রূপ যেযোগির 
শ্বাপ প্রিত হইয়াছে তাহার মন আশু নিধল হইবে। 
প্র'ণয়ামৈদ হেদ্দোষান্‌, ধারনাভিশ্চ কিন্বিষান্‌। 
প্রতাহারেন সংসর্গান্‌, ধ্যানেনানীখরান্‌ গুগান্॥ ১১ 
প্রাণায়াম করিলে বাতপিত্তার্দি দোষ দগ্ধ হয়) 
ধারগা-্বারা পাপ বিনষ্ট হয়; গ্রত্যাহারছ্বারা শবাদি. 
বিষয় সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয়) এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ (ষে 
গুণ ঈশ্বরের অনুপযুক্ত ঝ| বিরোধী--যাহা ঈশ্বরে থাকে না) 
রাগছেষ মোহাদি উপশীস্ত হুইয়। থাকে । [ বাুর সহিত 


৬০ ১ম বর্ষস্”তয় সংখা! 


মনের স্থিরীকরণকে ধারণা” কছে। স্থিরীকৃত চিত্তের থে 
বৃত্তিপ্রবা্। তাহ! ধ্যান'। আর বৃত্ত নিরোধ সমাধি, 
শব্দে উক্ত হয়।] 
যদ| মনঃ স্বং বিরজং যে!গেন মুসমাহিতম্‌। 
কাষ্ঠাং ভগবনো! ধ্যায়েৎ স্বনানা গ্রাঝলোকনঃ ॥১২ 

এই রূপে নিজের মন যখন শিশ্ন ৪ যোগ দ্বারা উত্তম- 
রূপে সমাহত হইবে। তখন নাসগ্রে দৃষ্টি স্থূপন করিয়া 
ভগবানের মূর্তি ধ্যান করিবে। [ ইতস্তহঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
চিন্ত বঙ্গিপ্র, এবং নেত্রনিমীলনে নিদ্্াবশে লীন হ”। এন্সন্য 
লয় ও বিক্ষেপ নামক প্রতিবন্ধ দূর করিবার মভিপ্রায়ে 
নাসাগ্রবলোকনের ব্যবস্থা, মর্থৎ বাহা বিধয় গ্র“ণ ন! করিয়া 
যেন নাসিকাগ্র দেখিতেছে এরপভাবে অদ্বনমীপিতাবস্থায় 
চক্ষুকে রাখিবে | ] 

ধোয় ভগবন্ুর্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন__ 

প্রসননবদনাস্তে।জং পল্পগঠারুণেক্ষণম্‌। 

নীলে ৎপল্দলশ্।মং শঙ্চক্রগদীধরম্।।১৩ 

লদৎপন্কজকিগ্রন্ষপী ত কৌশেয়বাদসম্। 

শ্রীবংসবক্ষণং ত্রাঙ্গংকৌন্বভমুক্তকন্ধম্‌ | ১৪ 

মতৃদ্ধিরেফ কলয়৷ পরীতং বনমালয়া। 

পরাদ্ধতহারবলয়কিদীটাঙ্গদনৃপুরম্‌ ॥| ১৫ 

কাঁধ গুণোলপচ্ছে1ণিং হদয়াস্তোজ বিষ্রম্‌। 

দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবন্ধনম্‌ || ১৬ 

অপীন দর্শণং শশ্বৎ সর্বলোকনমন্তুতম্‌। 

সন্ত বয়স কৈশোরে ভূত্যানুগ্রহকারকম্‌ ॥ ১৭ 

কীর্তন্যতীর্ঘযশসং পুণ্যশ্লে। কযশস্করমূ। 

ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবর চ্যবতে মনঃ || ১৮ 

স্থিতং ব্রস্তশসীনং শয়ানং ব1 গুহাশয়ম্‌। 

প্রেঙ্গণীয়েহিতং ধায়েচ্ছ,দ্বভাবেন চেতস! ॥ ১৯ 

ভাগবত--৩। ৮ 

ভগবানের মুখসরোজ নুপ্রপরঃ, অক্ষিদ্বয় পল্পগর্ভের 
ম্যাম অরুণ বর্ণ__নীলেৎপলদলতুঙ্য শা।মল) তাহার 
চারিহত্ডে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোঁভমান; তাহার 
কৌশেয়বদন কমনীয়কাস্তি পঞ্জজ কেশর সদৃশ গীতবর্ণ, 
বক্ষঃস্থলে শ্রীবত্মচিহ্ বিরাজনান এবং গ্রীবায় দীপ্যমাঁন 


কার্তিক-*-১৩৩৭ 


কৌন্ততমণি সম্বপ্ধি স্বর্মহর-সংগ্লি্) তাহার গপদেশে বন" 
মালা ব্যাপ্ত, মত্ত মধুকর তাহাতে মধুর ধ্বনি করিতেছে; 
এতন্বাতীত তিনি মহামূল্যহার, বলয়, মুকুট, তঙ্গদ। 
নূপুর প্রভৃতি আভরণে বিভূষিত; তাহার কটিদেশে 
মেখলা শুত্র দেখীপ্যমান; তিনি ভক্তগণের হদঘপন্সসনো- 
পরি সমাদীন) তাহাব সেই নিরতিশয় দর্শনীয় শান্তমূত্তি 
নয়নমনে রঞ্জন; অহে!! তীঠার দর্শন অতীব রমণীয়) 
হি'ন সর্ধলোকের নমন্তকত। কিশোরবযস্ক এবং ভক্তজজনের 
প্রতি নমন্্গ্রহ$র.ণ বাগ্রঃ। তাহার যশ কীর্তএযোগা 
এনং পুণ্যতীথস্বরূপ ) তা হইতে পুণ্যঙ্লোক বলি ভগ্ম 
প্রভৃতির যশ বিস্তীর্ণ হইতেছে ;--ষাবৎ মন নিষঘ্বাস্তরে গমন 
ন1 করে, তাঁবৎ এমগ্র ভঙ্গবিশিষ্ট এবস,ত ভগবনুত্তির ধ্যান 
করিবে। শুদ্ধ ব সমখ্থিত চিত্তে এরূপ বুদ্ধিগুহ! শিবাদী 
সর্বভৃতাস্তরস্থ হরিকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট বা শয়ান 
চিন্তা করিবে। 


এই প্রকার নিরন্তরধ্যান দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন সর্ব।- 
বয়বমম্পন্ন ভগবদ্ধপে স্থিতিলাভ করিবে) তখন গিত্তকে 
ক্রমশঃ আরও হুক্ম করিবার নিমিত্ত সর্ধরঙ্গ হইতে বিযোজিত 
করিয়। ভঙ্গণানের চরণারবিন্দ-গ্রভৃতি এক একটি অঙ্গে, 
পরে ক্রগান্বয় আঁভরণ, অস্ত্র এবং বিলাপহাসাদিতে 
শিবেশত করিবে,_ ইহা পশ্চাৎ কপিলদের জননীকে উপদেশ 
করিয়াছেন । 
এখন সমাধি বলিতেছেন-_ 
এবং হরে ভগবতি প্রতিলব্ধভাবে। 
তক্ত। দ্রবদ্ধদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ। 
ওঁৎকঠাবাস্পকলগ্!। মুস্ুব্দ)মান 
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনটক বিযুক্তে || ৩৪ 
মুক্তা শ্রয়ং যদি হি * নির্ববিষয়ং বিরক্তং 
নির্বাণ মুচ্ছতি মনঃ সহপা যথাইনচ্ি2। 
আত্মানমত্র পুরুষোহব্যবধানমেক 
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩: 


[ সবীজ-শিবাঁজ-ভেদে যোগ ছুই প্রকার তন্মধ্যে 


* “যদি হি ইহার স্থানে “যহি্ পাঠ বহুল দৃষ্ট হয়। 


৬১ আঙ্গিন। 


নিরবীক্গ-যোগ গীতায় প্যতে। যতো নিশ্চরতি” (৬২৯) এই 
লোকে কথিত হইয়াছে । তাহাতে সমাধি ছুষ্কর। কিন্ত 
পরমানন্দমূর্্ হরির উপযুক্ত প্রকারে ধাঁন রূপ সবীঙ্গ-যোগে 
চিত্ত অনায়াসে উপরতি প্রাপ্ত হয়; এজন্য এখানে 
কপিলদেব তাঁহ।র-ই উল্লেখ করিলেন।] 
এই রূপ ধ্যানাভ্যাে ভগবান্‌ হরিতে ঘোগীব প্রেমাতি- 
শয় উৎপন্ন হয়, ভক্তি-প্রাবলো অহঙ্কার বিগলিত ভয়ঃ 
নিরতিশয় হর্ষে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। এবং উংস্ুকাজনিত 
অশ্রুকণ'-দ্বারা, সে মআনন্দসংগ্লবে নিমগ্র হয়। তখন সে 
দ্র ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে বড়িশ-দদৃশ উপায-স্বরাপ 
চিন্তকে.ও ক্রমে ধোয় অঙ্গদিস্লরূপ হইতে বিযোক্গিত করে 
অর্থাৎ তাহাতে চিন্তধারণে শিগিল প্রযত্ব হয়। এই প্রকারে 
যখন ভগবদানন্দান্ততবে বিষয়-বিরক্ত, নিঞ্জের আশ্রমভূত 
অহন্কারের বিলযে নিরাশ্রয, মতএব ধাতধোয়ানুসন্ধ।নের 
অগ্তাবে নিরিষিয় হইয়া মন দীপশিখার স্তাঁয় সহস। নির্বাণ 
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেরূপ দীপশিখা! তৈল ও বর্তিকা ভক্ষণ 
করতঃ আশ্র ও প্রকাঁশ-যুক্ত থাকিয়া তৈল ও বর্তিকার 
অপগমে নিরাশ্রঘ ও নিশ্রকাশ হইয়া ্বকারণ মহাভূ হজ্যেতিঃ 
স্বরূপে পরিণত হয় সেইরূপ যখন চিন্ত নানবিধবৃত্বিকপত। 
পরিত্যাগ করিয়া পরম কারণ রঙ্গে লীন হয় হর্থাৎ তদাকার 
হইয়া! ষায়। তখন পুরু দেছাদি উপাধি-বিবজ্জিতি হইয়া 
ধ্যাতৃধ্যেরবিভ'গশুন্য অথণ্ড আঘ্া!কে অনুগত দর্শন করিয়া 
থাকে । 
আঁন্মদর্শনের ফল বলিতেছেন-- 
সোহপোতয়া চরময়। মনসো! নিবৃত্র্য| 
তন্মিন্‌ মহিষ্্যবসিতঃ সুখছুঃধবহো। 
হেতুত্বমপ্াযসতি কর্তরি ছঃগয়োর্যৎ 
স্বাত্মন্‌ বিধত্ত উ“লবপরাত্ম ৮&ঃ ৩৬ 
দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুখি৬ং বা 
সিছ্ধে। বিপশ্যতি। যক্যোহধ)গমৎ স্বরূপম্‌। 
দৈবাঁদুপে হমথ দৈববশাঁদপেতং 
বাদে। যথা পরিকৃতং নদদি€|মদান্ধঃ 1৩৭ 
এইরূপে পরম।ত্মভত্ববিৎ সেই পুরুষ যোগাভালল্ৰ 
অবিদ্যারছিত মনোনিবুক্তিতদ্বারা পুরুমর্থভৃত সুখগুঃখা ভীত 


আঙ্গিন। 


্ষত্বরূপে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া) যে ম্বখছঃখের ভোতৃত 
পুর্বে ( মবন্যাবস্থায়) আত্মতে দর্শন করিয়াছিল, তাহা-ও 
এখন (জ্ঞ নদণায়) অবিদ-প্রহ্থত তুচ্ছ অহঙ্কাঁে দেখিয়া 
থাকে, অর্থাৎ অহার-নিঠ বপিদ্াই মনে করে। মদ্দিরা- 
মদে ছতচেতন বাক্তি যেরপ কটিতটে পরিবেছিত বন 
নিবদ্ধ মাছে, জ্থবা প্ঘলত হইয়াছে, তাহ।র অনুদন্ধান 
করে না, দেইরূপ চরমণরীরে বর্তমান খোগী, মাত্স্বরূপ 
অবগত হওয়ায় প্রারন্ধ কর্মবশে তাহার দেহ আসন হইতে 
উখ্িত হউক, অথবা উত্থিত হইয়া তাছাতে-ই থাকুক, 
দেখান হইতে অন্যব্র গগন করুক, কিংবা সেখানে পুনবরীর 
আগমন করুক, দেই মত্মদাক্ষাৎকারের ঠেতুভূত দেহকে-ও 
রণ করে না; সুখহঃখ[দির 'অনুশন্ধানের কথা তো 
দুরে থাকুক। 
দেহ।দি-উপাধিবর্গে মনঃদংযোগের অভাবে তাহ|র 
দেহস্থিতি কিরপে হয়, এতদাঁশঙ্কায় কহিতেছেন-- 
দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ 
স্বারস্তকং প্রতিসমীক্ষত এব সাঃ | 
তং মগ্রপঞ্চমধিরূটদমা ধিযেগঃ 
্াপ্রং পুন 7 ভজ্গতে প্রতিবুদ্ধবস্তঃ ৩৮ 
ভাগবত ৩২৮ 
গ্রারন্গংস্ক।রানুসারে ব্যবহার প্রবৃত্ত ইন্টিয়প্র।ণাদি- 
সংযুক্ত দেহ-ও যাবৎ প্রারন্ধ কর্পা-গাকে, ত|বৎ প্রারন্ধ 
বশে-ই ভীবিত থাকে । সশাধিপর্যযস্ত যোগে অধির$ 
আত্মত্ববেত্তা ধনপুত্রাদি-পরিবৃত সেই দেহকে স্বপ্ন দেহের 
নায় আর ভজন। করে না, অর্থাৎ তাহাতে 'আমি, আমার" 
এইরূপ অভিমান রাখে না। 
ঈশ্বরারপিত নিষফাম কর্নার! সম্যক্‌ চিত্তশুদ্ধি না হইলে 
জন বা ভক্তিতে ঘধকার হয় ন]। 
তক্তি স্বতঃ নিগুণ, সুতরাং একরূপ হইলেও পুরুষের 
তম-আদি-শ্বভাব ভেদে বন্ুপ্রকার হইয়। থাকে । যথা] _ 
“অভিণন্ধায় যদ্ধিংদাং দস্তং ম।ৎসর্ধ্যমেব ঝা। 
সংরস্তী তিব্র€গগাবং ময়ি কুর্যযাৎ। দ তামমঃ| 
বিষয়ানভিপন্ধায় যশ এম্বর্ামেব ব। 
অচ্চদাবচ্ঠয়েদ যে ম|ং পৃথগ ভাবঃ, স রাজন: ॥ 


৬ 


১ম -্বধ ৩য় সখ্য 


কর্ম্মনিহণারমুদ্দিন্ত পরশ্মিন্‌ বা তদর্র্ণম্‌। 
যজেদ্যষ্টব্যমিতি ব| পৃ্গভাঁবঃ, স সািকঃ॥ 
ভাগবত 41২৯1৮--১৩ 

অর্থাৎ যে ক্রোধপরবশ ভেদদর্শী পুকব হিংপা, দত্ত, বা 
মাৎসর্ষের সঙ্থল্প করিয়া আমাতে (পরমেশ্বর) ভক্তি করে 
পেতাম ভক্ত। 

যে ভেদর্দর্শী পুরুষ বিষয়, যণ, কিংবা! প্রশ্ব্য কামন! 
করিয়া! প্রতিমাদিতে € “শাদি'- শবে হূর্ধা, বন্ি, জল- 
প্রস্থতি পৃ্জাধার বিবক্ষিত) আমাকে অচ্চনা করে, গে 
রাজস ভক্ত । 

যে ভেদদশা পুরুষ পাপক্ষয়ের অভি গ্রায়ে মগনা ভগবাঁনে 
সমস্ত কর্ম অর্পণ করিয়৷ তাহার প্রীতির উ-দশে, কিনা 
ঘেষ্টব্যম-যজ্ঞাদি-বায়। পরমেশ্বরের পু্স। করা! উচিত” এই 
বিধিবাক্যের অন্ুতর্তন-কামনায় আমার পুজা! করে, সে 
সাত্বিক ভক্ত। 

এখানে ভক্তের ভেদ বলায় 
হইল। 

এইরূপে ভেদবুদ্ধির সহিত বিধানানুারে গ্রতিমািতে 
যে ভক্তি কর! হয় ঠাঁহ! “সগুগ তক্তি”। ইহা নিষফাম ভাবে 
দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারের সহিত সেবিত হইয়া নিতান্ত 
পরিপক হইলে 'নিগ্ডণ ভক্তি” “রূপে পরিণত হয়। “নগগ 
ভক্তি-কেই &প্রম” ঝ| প্রীতি' কহে। 

ভগথান্‌ কপিলদেব ইহার স্বরূপ বলিতেছেন 

“মনৃগুণশ্র(তমাত্রেণ সর্বভূতগুহাশয়ে। 

মনোগতিরবিছিন্না, ষথ! গঙ্গাস্তসোইঘুধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগদ্য নিগু গণ্য হাদ্দাহতম্‌। 


অৈতৃক্যব্যবহিতা য| তক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
ভগবত ৩২৯1১১--১২ 


অর্থাৎ ফলানুন্ধান ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়। আমার 
গুণ--শন্ণ-মাত্রে সর্বভূতান্তরাত্মা সর্বসাক্ষী পুরুষোত্তম 
আমাতে, সাগরে গঞঙ্গাদলিলধারার স্তায় অবিছিন্ন মনোগতি- 
রূপ যে ভক্ত সম্পাদিত হয়, তাহা-ই “নিগু ণভক্তিযেগের' 
লঙ্গণ। 

নিণুণ ভক্তিতে ভেদবুদ্ধি তিরোছিত হওয়ায় বিধিপ্রতি- 


ভক্তির-ও ভেদ উক্ত 


কার্তিক--১৩৩৭ 


যেধের অথুমাত্র অবকাশ নাই। তখন মকল-ই ভগবন্ময় 
হইয়া মায়। তখন আর উপান্ত উপ1নক্ ভাঁৰ থাকে না; 
সুতরাং আপন হইতে ভগবানের ভেদ লক্ষিত হয় না। 
একস্বেই প্রেমের চরম পরিণতি । তদবস্কার একমাত্র 
ভগবান ব| আত্ম! পরিশিষ্টথ।কে ; অন্ত সৃকল গ্রকার 
বুদ্ধিবিকল্প অন্তর্থিত হয়। হতএব 'নিগুণভক্তি' বা 
£প্রেম”_-'মাম্বজ্ঞান। হইতে ভিন্ন নে। উভয়েরই ফল 
ও স্বরূপ এক। 

ম এব ভক্তিযে।গ।খামাত্যান্তিক উদাহ্বতঃ | 

যেন।তিব্রজান্রিগুণং মদভাব|য়ে।পপদ্যতে ॥ 

ভাগবত ৩ ২৯।১৪ 

অর্থাৎ উক্তলক্ষণ নিগুণভপ্কি যে|গকেই আত্যান্তিক 
(সকলের অন্ডে সমুৎপন্ন অর্থাৎ চরমনীমা) বল) মায়। এই 
ভক্তিযোগ দ্বার! পুরুষ ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়! মংস্বরূপ- 
প্রাপ্তির ( ভগবপ্তাবাপত্তির ) যোঁগা হয়। 

নিগুগতক্ত দমকল ভূতে তগবান্কে, এবং ভগবানে 
সকলভূতকে দর্শন করে। জ্ঞানির৪ লক্ষণ তাহ|ই। যথা 

সর্বভূতেষু যঃ পশোদ্ভগবন্তাবনাত্বনঃ| 


ভূতানি ভগবত্যাত্মন্নেষ ভাগবতোত্মঃ ॥ 
ভগবত ১১২৪৫ 


অর্থ! দ্ধ ব্যক্তি সর্বভূতে নিক্ষের ভগবদ্/ব ( ভগবন্ধপ- 
অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবে সমগ্বয় অর্থাৎ অন্ুগতি _-ভগব্ধভিনন 'আত্ম- 
রূপে নিজেরই সব্থভূতে বিদ্যমানতা ) দর্শন করে, এবং 
ভগবদ্ূভিনন [ অধিষ্ঠান ভূত ] আঙ্ায় ভূত সকলকে দর্শন 
করে, সে-ই ভাগবতোত্ম। 
'যন্ত্ সর্ধানি ভূতান্ত।অবন্তেবানুপশ্যতি | 
 নর্বভৃতেষযু চাত্মানং, ততো ন বিজুগুগ্তে ॥' 
ঈশাবাস্যেপনিবৎ। ৬ 
অর্থাৎ যে সর্বভৃতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভূতে 
দর্শন করে) সে নেই একাত্ম দর্শনাত্তর কাঁহাকেও দ্বণ! ব| 
নিন্দ। করে না। 
'সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সন। 
সমং পশ্ঠন্নাজ্যাজী ন্বারাজামধিগচ্ছতি ॥ 
মন্ুনংহিতা ১২1৯১ 


৬৬ আঙ্গিনা 


অর্থ/ৎ মাহ্মমগ্রনশীল (হৃদয়ে আত্মধ্যানপরাঁয়ণ ) পুরুষ 
সর্বভূতে মান্ব।কে, এবং আ্ায় সর্ধঘভূঃকে সমভাবে দর্শন 
করিয়া স্বগরকাশ বরন্ষস্বন্বপ প্রাপ্ত হয়। 
নিগুন ভক্ত 9 তত্বজ্ঞ।নির মধো কেবল যে শবতঃ ভেদ, 
লক্ষণতঃ নহে; উভয়ে ই যে একাচার একনিষ্ঠ ৪ একভাবা- 
পন্প, তাহা গধোনিখিত ভগবস্তক্ত * ও জ্ঞানির লক্ষণ-াঁরা 
পরিস্কুট হয়! যগ1-_ 
ভগবদ্রক্ু সাধুর লঙ্গণ-__ 
প্রুপ|লুর কৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিন।ম্‌ ! 
সতযপারোহনবদয।জ্ব। দমঃ সর্বোপকারকঃ || 
কামৈরহতধী দস্থোমূদূঃ শুচিরকিঞ্চনঃ | 
অনীহো মিততুক্‌ শান্তঃ স্থিরে! মচ্ছরণো মুনি ॥ 
অগ্রমন্তো গভীরাস্যা! ধূতিমান্‌ জিতষড়গুগঃ। 
অমানী মানদঃ কল্পে। মৈত্রঃ কারণিকঃ কবিঃ ॥ 
আজ্ঞমৈব গুণান্‌ দোধান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্মান্সন্তাজা যঃ সর্ব।ন্‌ মাং ভজেত, স সন্তমঃ | 
জ্ঞাহ| জঞাত্বাহথ যে বৈ মাং যাঁবান্যশ্চান্মি যাদৃশঃ। 
ভর্রন্ত্যনন্তভাবেন, তে মে ভক্ততমা যতাঁঃ 11” 
ভাগবত ১১।১১২৯--৩৩ 
অর্থাৎ যিনি দয়ার্রস্বভাঁ, সকল প্রাণির মধ্যে কাহারও 
অনিষ্ট চিন্ত|! করেন না, ক্ষমাশীল ( অন্তকৃত 'অপরাঁ” 
নির্বিকার '্নাবে সহন করেন) ; সত্যই বাহার বল ঝ| 
শ্রেঠ নাধন; যাহার চিত্ত অসুযাধি দেষ রহিত; যিনি শক্র 
মিত্রাদিতে মম:ন, যথাশক্তি সকলের উপকাঁরক ) যাহার 
বুদ্ধি কামনাদমূহ দ্বার! বিচলিত হয় ন|; যিনি জিতেন্দ্িয 
কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, পরিগ্রহশূন্য, নিশ্চেষ্ট ( লৌকি- 
কাঁলৌকিকফগরজন কব্যাপাররহিত ), মিতভোব্দী, মংযশচিত্ত, 
মঞ্তুক্তিতে নিশ্চপ, মদেকাশ্রয় (আমারই শরণাগত ), 
মননশীল ( বিচারপরায়ণ ), সাবধান, নিধি কার, ধৈর্য/শালী, 
ষড়গুণবিদ্ী (ক্ষুধা) পিপাসা, শোক) মোহ, জর! ও মৃত্যু-_ 
এই ছদটি গুণকে *যডুর্টিঠ কছে) হ্বদম্মাননিরপেক্ষ, 
পরসম্মানকারী, ন্তকে বুঝাইতে নিপু, অবঞ্চক, কারুণিক 
_* ঈতার দ্বাদশাধ্যায়ে জয়োদশ শ্লোক হইতে উক্ত (“অহেষ্টা 
দর্বাভৃতানান্‌” ইত্যাদি) ভগবন্তক্তের লক্ষণও এখানে অনুসন্ধ।তব্য। 





আঙ্গিন। 
করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে স্ুরতকুমারী দ্বণিত 
কার্ধ্যাদি সম্পূর্ণররপে পরিহার করতঃ নিক বৈষ্ণবাঁচার 
সম্পন্ন! হইয়। অভিন্নপ্রীকষচটৈতন্ঠ গ্বন্ধু হরির ভজন|নন্দে 
অবশিষ্ট জীবন অতিবাছিত করিয়াছিলেন। তাহার এই 
অভাবনীয় পরিবর্তনের ও ত্যাঁচিত কপ! লাঁভে ঘন্ত হইবার 
মূলে যে শ্রীল চম্পটা ঠাকুরের অন্ুগ্রঠ) ভাঁহ। ভক্তমাত্রেই 
পরিজ্ঞাত আছেন। এইপূপভাবে আরও কত অগণিত 
পাষণ্ডের প্রাণে যে হরিনাম রস ম্ঞধিন করঙঃ শাহাদিগকে 
দগ্ধ ও কৃতার্থ করিয়াছেন, জগতে কয়জন ঙাহ।র সংবাদ 
রাখেন? মদির| সেবন সম্বন্ধেও চিন্তা করি.ল বোঝ! যায়, 
ধেসাধারণ লোক মগ্ধপান করি! কর্ডব্যাণ ব্য জানহারা 
'হইয়৷ নাঁনারূপ অপকর্মের অনুষ্ঠান করে ও আব্য শা 
উচ্চারণ করিয়] থাকে, আর মহামঃ1 অধিকারী চম্পটা ঠাকুর 
কি করিতেন? তিনি মগ্ধ সেনন করিরাই মানব জীবনের 
একমাত্র কর্তব্য হরিনাম রসে বিভোর হইয়া! পড়িতেন আর 
নানারূপ ব্যধিময় জরাগ্রস্ত শীর্ণ দেহটা লইয়। কলিক1ত 
লহরের ছোট ঝড় র!স্ত। ঘাটে, শুদ্র %1তে গলিতে সর্কত্র 
*হরিবোঁল হরিবোলা” বলিয়া [দিগন্ত এতিধবদেত করিতেন। 
হরিনাম রসে নিজে যাতিয়া জগতকে মা ভাইবার ্গই তিনি 
এ দ্রব্য পান করিতেন, কাজেই তাহার মাহ মাধরণ 
জীবের তুলন! তে] হইতেই পরে না, এমন কি সামান্ত 
জীবের পক্ষে এ ভাদশ ছনুকস্পীতও নহে । এঞণ আচরণ 
কেবল চ্পটা মহাশয়তেই দম্তব হর। শিবিত্বের কাছে খ্যিত্ব 
|ও স্বভাব: পারহার বরে। . শ্রীমন্তাগবভকারও . তাহ।ই 
বলিয়াছেন 
বিনশাত্যাচরম্মৌঢ্)।দ্‌ যথ|২রদ্রোখিদং বিষম ॥ 
বেছ অরুদ্র ॥স্তংতঃ হামুদ্রোথ বিষপান 
করলে তাহার পদ্গিণামে বিনাশ অন্তুস্তাণী। জামরা 
প্রতাহ চোখের »খুখে দেখিতে পাইতোছি। মদ খাইয়া মানুষ 
অর্কন্থাত্ত হয়; কি শারীরিক, কি অধিক, কি পারম]থিক 
সর্বপ্রকারে ধ্বংপ্রাণ্ড হয় মানুষ মদের ন্শোয়। আর 
নিথ্বিকার পুরুষ চম্পটা ঠাকুর এ বিষ মুখে দিগ হরিনাম 
কপ মুত বর্ষণ করিতেন তাঁর নিজে মাতাল হইয়। 
| মাতালের দলে মিশিয়) কতজনের মদের মভ্তত। চির জীবনের 


₹ইয়। 


৬৬ 


[ ১ম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


মত দূর করিয়া দিয়া, ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষাবিধান 
করতঃ হরিনাম মদে চির শাস্তির ব্যবগ্থ|। করিয়া দিয়াছেন! 
মহাকবি হুঙ্ষদর্ণী পঙ্ডিত কালিদীনও লিখিয়াছেন, “বিকার- 
হেতে সতি বিক্রিয়স্তে যেঘাং ন চেত1ংসি তয়েব ধীরাঃ।” 
বিকাঁরের হেতু উপস্থিত থাক সব্বেও ধাহাদের চিত্তে 


বিকার উপস্থিত না হয়, তীহারাঁই প্রকৃত 'ধীর' পদ্দবাচ), 


ধাঁরাগ্রগণ্য চম্পটা ঠাকুরের মুখ হইতে অতি উচ্চৈস্বরে 
হরিনাম-মহাঁনামের যে মহাউচ্চাদ্ণ গগনমগ্ডলে অগ্রতিহত 
ভাবে ধ্বনত হইয়া জগতের মহামাঙল্য বিধান করিয়াছে, 
তজ্জন্য জগণ্বাসী সত্য সত্যই তাহার কাছে চিরখনী। 

চম্পটা মহাশয়ের মহুগাগী ও বাল্যবন্ধু জান-শার্দ,ল 
সরম্বতী আাশুভোষ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় অনেক সময় চম্পট 
মহ|শখকে অর্থনান করিতেন। একদিন চম্পটী মহাশয় 
আস্তবাবুর নিকট হইতে টাক লইয়। চলিয়৷ যাবার পর 
তত্রস্থ জনৈক ভদ্রলোক আগুবাবুকে বগিলেন, “আপনি 
চম্পটীকে টাব। দেন কেন? ও লোকটা যে মাতাল। 
এখনই এই টাঁকাগুলি গুড়ির দোক।নে দেবে। আট্টবাবু 
তদুত্তরে এ লোকটাকে ছুইটা কথা বলির়াছেন। প্রথম 
বলিলেন, "চম্পটা সাঁধারণলোৌকের মঠ মদ খায় না! দে 
শিজে £দ খাইয়া অনেকের মদ খাওয়া ছাড়াইয়াছে। 
তৎপর বলিছেন, স্পটা মদ খাইর| গ্রনাম করে, আপনি 
কি ইবিনাম করেন? ভদ্রলোকটি আর কেন কথা 
বলিতে পারিলেন ন চুপ করিয়া থাকিরেন। আগুবাবুর 
এই গবেষণা পূর্ণ কথা ছুইটি লইয়া চিন্তা করিলে বোঝ| 
যায় ঠিনি চম্পট মহাখয়কে কতখানি চিনির তাহার সম্বন্ধে 
কতখানি উচ্চধারণ। পোষণ করিতেন। চম্পটা ঠাকুর 
যেনিজে মদ খাইগ অন্তের মদ খাওয়া ছাড়াইতে পারেন 
ইহ। শুধু আশুবাবুই জানিরাছিলেন এমন নহে, কলিকাতা 
মহরের অনেকেরই একথা জানা ছিল। 

একদন কলকাতা সোনাগছির বারবণিত। পল্লীর 
ভিতর দিয়া অতি উচ্চরোলে “হরিবোল' ধ্বনি দিয় 
হরিবে!লা ঠাকুর আপন মনে চলিয়া যাইতেছিলেন। 
এমন মময় রূপযৌধনসম্পন্জা এক বাঈলী আসিয়! সম্মুখে 
দাড়াইয়া কহিল “চম্পট মহীশয় আপনাকে সেদিন যে কথা 


কার্তিক--১৩৩৭ 


বলিয়াছিগাম ?' চম্পটা ঠাকুরের নব সময় মব কথা মনে 
থাঁকিত না। তিনি কহিলেন “কি কথ!?' বাঈবী উত্তর 
করি “এ যে দেই &%& বাবুর কথা। আপনিতে| 
ভনেকের মদ খাঁওয়। ছাড়াইলেন, অংমাঁদের বাবুর মদ 
খাওয়াটা বন্ধ ক'রে দিতে পারেন।, যে বাবুটির কণ! 
বলিল, তিনি কলিকাতা সরের রাঁজ! উপাধিধারী একজন 
নামজাদা! জমিদারের পৌন্র। বর্তমানে অবস্থার কিছু 
পরিবর্তন ঘটিলেও রাঙ্গা উপাধি বজায় আাছে। যাদুমণি 
বাঈগীর মুখে বাধুর মদ খ।ওয়া ছাঁড়াইবার কথা গুনিয়। 
স্ুবিজ্ঞ চম্পটা মহাশয়ের চিন্তামণি ও বিবগঙ্গজলের উপাখ্যান 
মনে পড়িল। তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, এই কুভ্যান 
ছাড়াইবার ক্ষমতা আমার নাই। সে শক্তি জামার গ্াভুর 
আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে তে|মাঁর বাবুকে 
প্রভুর নিকট পাঠাইতে পাঁর, তবে তাহার কৃগায় তার এ 
প্রবৃত্তি নষ্ট হইতে পারে ।' বাঈজী কহিশ-_ 

.. “আপনার প্রভুর নাম কি ?' 

ভ্রীতরীগ্রভু জগদ্ঘ্ ন্দর | 

“তিনি কোথায় থাকেন? 

ফরিদপুর? 

“কি করিয়া যাইতে হয় ?' 

ট্রেনে যাইতে হয়।” 

“আমি বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাকে বগিব, 
আপনি আগামী কল্য আদিবেন। এই থা বলিয়া 
যাছুমণি গৃহাঁভাস্তরে চলি গেল। চম্পটি মহাশর পপী 
তাঁলীর হৃদয় নাচাইয়। গগনভেদী “হরিবোৌল” বলিয়া চলিতে 
লাগিলেন । চলিতে চলিতে ভাঁবিলেন ব্যাপারটা একটু 
খানিক কি রকমের। ব্যভিচারিণী বেগ্ঠারা কুহকজালে 
ফেলিয়! ভাল লোককেও পঞ্চ মকারে চুবনি দেয়, আর এ 
যে তদ্বিপরীত চেষ্টা । দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় মুলে 
প্রভূর ইচ্চ| নিহিত আছে । যাহা হউক, 
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* এই বাবুটির নাম প্রকাশ কর। চষ্পটী মহাশয়ের নিমেধ ছিল 
বলিয়। প্রকাশ করিলাম না। এ বাঈজীর নাম ছিল যাদুমণি, তাহ! 
চচ্পটি মহীশয়ের মুখেই শুনিয়াছি। 


৬৭ 


আঙ্গিনা 


হাকীম হয়ে ভ্কুম কর পিয়া! হ'য়ে মার | 
সর্প হয়ে দূংখন কর ওঝ| হ'য়ে ঝাঁড়। 

ভাবিতে ভান্তে চম্পটি ঠাকুর খানিক পরে ও কথা 
ভুলিয়া গেরেন। পৃর্ধেই বলিয়াছি, চম্পট ঠকুরের লব 
সময় সব কণা ননে থাকিত না, তাহার গতিবিধিরও কোনও 
স্বিরতা ছিল না। তৎপর প্রায় ৪1৫ দিন এ রাস্তায় আর 
ভাঁদে। নাই । হঠাৎ একদিন অপরাক্কে “হরি হরিবোল' 
ধ্বশি শুনিয়। যাছুমণি ঢুটয়! বাহিরে মাসিয় পথ আগুলিয়া 
দাড়াইল। 

'অ।পনি কথামত আসিলেন না কেন?" 

'গে কি আমার ঠিক ছিল। তা তুমি বাবুর সঙ্গে 
পরামর্শ করিমাছ?' 

ই বাবুযাইতে রাজী হ্ইয়াছেন। ট্রেন ভাড়া আঁমিই 
দিব ।, 

উভয়ে এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই 
বাবুটীঃ আগিয়া তথায় উপাস্থত হইলেন। অন্ত কোন ও 
দিন এ মময় তিনি আসেন না। চম্পটী মহাশয় বলিলেন, 
প্রভুর ইচ্ছায় আঁপনি৪ যখন আপিয়াছেন, তখন আপনার 
সঙ্গেই কথ] চুড়ান্ত হইন। থাকুক |” অবশেষে তিনজনে 
পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, “আগামী কল)ই ঢাক মেইগে 
র€ন| হওয়া যাবে ।, ্‌ 

পুববধিনের কথানুমারে পরদিন সন্ধ্যার পর যাছ্মণি 
একগানি বোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, চম্পটী মহাশয় ও এ 
বাঝুটাককে শিরাদ্দ্ ঠেঘনে পৌছ]ইণ দিয় আলিল। 
দ্বতায শ্রেণীর টিকেট করিল উভযষে ট্রেনে উঠিলেন। 
বহর দর্শন করিতে যাঁইতেছেন, বাবুটি তাহার বিষয় পুনঃ 
গুনঃ গুশ্ন করিতে লাগিলেন । তিনি কি করেন, কি তাবে 
থাকেন) ইতি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন-_চম্পটা 
মহাঁণঘ্ যথাধণ উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি সোংমুক 
চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, প্রায় সমস্ত রাতিই এরূপ প্রসঙ্গে 
অতিবাহিত হইঙ্স। ৃ্‌ 

ভোর ৬্টাঁয় ফরিদপুর ঠ্্দনে পৌছিয়া, অবতরণ 
করিরেন। তখন ফরিদপুর ঠেঁসন পল্মার ধারে টেপাঁখোলা- 
বন্দরের 'দকে ছিল। বর্তমানে এ স্থান গল্লাগর্ডে নিমজ্জিত 


হওয়ায় ছ্রেসন আন্তত্র সরিয়| গিয়াছে । আরীগ্রীপ্রভূ তখন 
গোগলচামট ভক্তবর নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের বাঁড়ীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন। ্টেনন হইতে শ্রী প্রভুর তৎকালীন 
অআবস্থিতি-স্থান গ্রায় দুই ক্রোশের কিঞ্চিদিধিক হইবে। 
উভয়ে পদব্রজেই দেই্দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
ধিনি রাজার পৌন্র, গাড়ী ছাড়া ঘরের বাছির হন না, 
তিনি আজ অতট। রাস্ত। হাঁটিয়াই চলিলেন। 

প্রাণে অদম্য আকাজ্া, যে প্রভুর দর্শন পাইবেন। 
আগিবার সময় ট্রেনে বন্দিয়। চম্পটি মহাশয়ের নিকট 
শ্রীপ্রীপ্রভুর অনিন্যন্ন্দর রূপলাবণোর কথা শুনয়। 
বর্শনাকাজ্ষ। এতই প্রবল হইয়াছে যে পথ-্রম তাহার 
মোটেই বোধ নাই। গোয়ালচামট কবিরাজ নিত্য!ননা 
দ্বাদ মহাশয়ের বাড়ী পৌছিয়! প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়৷ চম্পটা 
মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইলেন। একটু পরেই শ্রীশ্ীগ্রভূ 
গৃহাভ্স্তর হইতে বীণ|বিনিন্দিত কঠে বলিলেন “কে? 
অতুল এসেছিম্‌ চম্পটামন্বাঁশয় বলিলেন “ই! প্রভু" পুনরায় 
প্রন্ এ বাবুটির নাম করিয়৷ বলিলেন “তোর সঙ্গে কি * 
, এসেছে। চম্পট মহাশয় পুর্ববৎ মি বিনীত ভাবে কহিলেন, 
হা, প্রভু, ইনি আপনাকে দর্শন করিতে এমেছেন।' 
গ্রন্থ বলিলেন, “আচ্ছ! তোমরা বদো।' শ্রীষ্াপ্রভু তখন 
যে গৃহে ছিলেন উহ] খড়ের চৌচাল1 ঘর। চতুদ্দিকে বাশের 
চাটাইর বেড়া, দরজাতেও এরূপ ঝাঁপ ছিল। কিছুক্ষণ 
পরে রঙগনটবর বন্ধু-হরি হাততালি দিয়! ইঞ্গিত করিলেন। 
অনেকদিন শ্রীত্রী প্রভুর সঙ্গ করিয়া মর্তীভক্ত চম্পটাঠাকুর 
এ সকল আকার ইঙ্গিত অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। 
শ্রীহস্তের তালি শুনিয়াই বুঝিলেন প্রভু তাহাকে 
ডাকিতেছেন। অমনি অতি ত্রস্তভাবে শ্রীমন্দিরের নিকটে 
ছুটি গেলেন। প্রভূ তখন দরজার ঝণাপটি একটুখাঁনিক 
ফাক করিয়া বলিলেন, অন্ষযকে ডাকিয়! ওকে 
স্বুণ্ডন করিয়া দে।' চম্পটি মহাশয় অতি মু শ্বরে 
বলিলেন 'দর্শন কখন হবে? গ্রভু সে কথায় কোন উত্তর 
নাছিয় কফিলেন “আমি যা বলিলাম, তাই কর।” প্রভুর 
কথার উপর কথ| বলিবার শক্তি কাহারও ছিল না। 
চম্পটি মহাশয় ফিরিয়! আদিয়। বাবুটাকে এ কথ| বলিতে 


৬৮ 


[ ১ম বর্ষ-্ওয় সংখ্যা 


সক্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বাবুটি নিজেই ধিজাসা 
করিলেন, চম্পটি মহাশয়, প্রভু কি বলিলেন? এখন কি 
দর্শন হবে?” চম্পটী মহাশয় কিছু সময় চুপ করিয়া 
থাকায় বাবুট ব্যস্ত হইয়া পুনরায় গিজ্ঞাদা! করিলেন, 
“বলুন না) প্রভু কি বলিলেন?” চম্পটা মহাশঘ তখন 
সমক্কেচে উত্তর করিলেন, প্রভু আপনাকে 
মুণ্ডিত মস্তক হইতে অনুমতি করিলেন। একথা শুনিয়া 
তিনি সাগ্রছে বলিলেন, তার জন্ত কি হয়েছে, আপনি ঝলিতে 
সক্কোচ কচ্ছেন কেন? পরামাণিক ডাকুন, মামি এখনই 
সাড়া হচ্ছি।' চম্পট মহাশয় অক্ষয়ের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বাহির 
হইতেই অন্গয় শীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হঈল। অক্ষয় তখন 
তাঁহার ক্ষৌর কার্ষোর যন্্াদি লইয়াই বাহির হইয়াছিল। 
অক্ষয় প্রভুর ভক্ত হইলেও চম্পটা মহা*য়ের সঙ্গে পূর্ব 
হইতে কোনরূপ জান! শোন। ছিল ন!। প্রভুর মাদেশ 
মত বিন! চেষ্টায় অক্ষয়কে পাইয়া চম্পটা মহাশয় বিশ্মিত 
হইয়। ডাকিয়া আনিলেন। অক্ষয় প্রাঙ্গনে আগিতেই 
বাঁবুটি বলিলেন, 'চম্পটা মহাশয়, পরামাণিক এনেছেন? 
চম্পট মহাশয় বলিলেন, “হা, এই যে, ইনি পরামাণিক, 
ইনি পরমভক্ত লোক ।” এই বলিয়া অক্ষয়কে দেখাইয়। 
দিলেন্॥। বাঝুটি অমনি অক্ষয়ের সন্ুখে যাইয়! মস্তক 
নীচু করিয়া বদিয়া বলিলেন, “তুমি আমার মস্তক 
মুণ্ডন করিয়া দাও অমন নুন্দর ফিট বাবুটর অতি 
চি্কণ কুঞ্চিত কেশ মুণ্ডন করিতে অক্ষয়ের ভয় হহতে ছিল। 
কিন্তু বাবুটি অক্ষয়কে অভয় দিয় কহিলেন, “তোমার কোন 
ভয় নাই, তুমি নিঃসঙ্োঁচে আমাকে মুণ্ডন করিয়া দাও ।+ 
অক্ষয়ের যন্ত্র খুলিয়াঃজল আশিয়। লইতে যে বিলম্ব হইতেছিল, 
তাহাও যেন বাবুটির আর সহ্য হইতেছিল না। তাহার 
ধারণ! হইয়াছিল যে মস্তক মুণ্ডন হইলেই প্রন্ুর দর্শন পাইব, 
অতএব যত শীঘ্র স্তাড়া হইব, তত শীঘ্রই দর্শন পাইব। 
তজ্জন্তই বিলম্ব অসহনীয় হইয়াছিল। অক্ষয় তো! ভয়ে ভয়ে 
বাবুর মস্তক সিক্ত করিয়া ক্ষুর চালন! আরম্ভ করিলেন। 
কিছু সময় পর আবার প্রতুর করতালির শষ চম্পট 
মহাশয়ের কাঁণে পৌছিল। চম্পটি মহাশয় শ্রীমন্িরের 
নিকট যাইতেই প্রভু একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, !ওকে 


কার্তিক--১৩৩৭ 


এখন যে ঝ্বস্থায় আছে এ অবস্থাতেই কলিকাত| ফিরে 
যেতে বল্‌। চম্পটি যহাঁশয় বলিলেন, “কি করে হবে, 
গ্রভূ আপনাকে দর্শন করিতে এল, দশন হবে না?' প্রত 


কহিলেন, এখন নয়। গ্রাভু মার9 বলিলেন, “এখান হ'তে 


ট্রেপন পর্যন্ত ভাটিয়া যাইতে বলবি, ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর 
টিকেট করিয়া, উভয়ে ভিন্ন কাঁমরাঁয় বপিয়৷ যাঁবি। 
পথিমধ্যে কোনও আলাপ করিস না।” এই বলিয়। 
কিছু প্রপাদ দিয় বিদায় করিলেন। এই সব কথ! হইতে 
হইতেই মুণ্ডন কাধ্য শেষ হইয়। গিয়াছিল। চম্পট মহাশয় 
ফিরিয়া আমিতেই বাবুটি জিপ্তাসা করিলেন, প্প্রভূর দর্শন 
কখন হবে? চম্পটি মহাঁশয় সভয়ে সসঙ্ষোঠচে সেই নিদারুণ 
বাণী শোনাইলেন 'এখন নয় এখনই এই অবস্থায় কলিকাতায় 
ফিরিয়া যাইতে হইবে” প্রভু যে যে ভাবে বলিয়াছিলেন 
সেই সেই ভাঁবেই সব বগিলেন। বাবুটি তখন শ্রীমন্দিরের 
সম্মুখে একটি গড় হইয়! গ্রণাম করতঃ প্রমাঁদ লইলেন এ”ং 
অগত্যা কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিতে বাঁধা হইলেন। ট্রেনে 
তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোঁ্ঠে বদিয়। একাকী কত কিতিন্তা 
করিতে লাগিলেন। একবার চোখের জলে ভাদাইয়া, 
একবার অন্থুত|পানলে পোড়াইয়া প্রভু তখন তাঁহাকে 
খাটি দো! তৈয়ারী করিলেন। 
ভোস্তর্য)মী_ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে, না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥” 

কলিকাত। পৌছিঘ! তিনি চম্পটি মহাশয়কে বগিলেন, 
চম্পটি মহাশয়, বলিতে পারেন, গুভু আমার সঙ্গে এন্ূপ 
খেলা! খেলিলেন্‌ কেন? চম্পট মহাশয় কোন উত্তব ন! দিয়া 
চুপ করিয়া থাঁকিলেন। পরে বাবুটি নিজেই বলি:ত 
লাগিলেন। *চম্পটি মহাশয়, আপনার প্রভু যে 
একমাত্র প্রভু, স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র ঈশ্বর আজ 
তাহারই পরিচয় দ্রিলেন। ইনি যে সাধারণ সাধু 
সন্ন্যাসী নয়, তাহাই দ্রেখাইলেন। নিজের গৌরবের 
কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, আমি অমুক রাজার 


৬৯ 


আঙিনা 


নাতি, একথ! শোনামাত্র সাধু সন্্যাসী বা গুরু 
গোসাই হইলে শিষ্য করিবার লোভে ছূটিয়া 
আসিত, শ্রীশ্রীপ্রভূ তাহা না করিয়া আমাকে 
এইরূপ করিয়৷ যখন ফিরাইয়া দিলেন তখন তিনি 
যে সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী বা! গুরুগোসাই নহেন, . 
তাহ। আমাকে বেশ হদয়ঙ্গম করাইয়। দিয়াছেন ।” 

এই বলির কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 
আচ্ছা, চম্পটী ম্কাশম, বলিতে পারেন প্র মামাকে এন্ত 
দয়া কেন করিলেন?" চম্পটী মহাঁশয় কোন উত্তর ন| 
করিতেই বাবুট অত্যন্ত আবেগভরে কম্পিতকঠে বলিলেন, 
“প্রভু পতিতপাবন, মহামহাঁপতিতপাবন, তাই 
আমায় এত দয়া করিলেন” এই কথা বলিতে বলিতে 
কীরদিয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিশেন, চম্পটি মহাশয়, 
বলিতে কি, 'আঁমাঁদের বাড়ীর মধ্যে যে চৌবাচ্চাট আছে 
ও চৌবাচ্চার তিন চৌনাচ্চ| মদ আমি খাইয়াছি ও এত 
জঘন্য কর্ম আমি জীবনে করিয়াছি যাহা প্রকাশ করিতেও 
আজ ঘ্বণা বোধ হইতেছে । এতবড় পতিত বলিয়াই প্রত 
এত কৃপা ক ব্বিগাছেন ।। 

তৎপর হুইতে মেই বাঁবুটি পরম নাধু স্বভাব প্রাণ্ত তইয়া 
ততি সঞ্তাবে বন্ধুভরির আ্রীচরণাআয়ে জীবন যাপন 
করিয়াছেন। পূর্বোক্ত বাঈভী যাছুমণিও চষ্পটা মঙ্থাশয়ের 
সঙ্গগুণে গ্র্রীপ্রন্থর রুপাল।ভে পবিত্র হইয়াছিল। এই 
ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি ইহধাম ভাগ করিয়া পরম 
দয়াল পতিতপাঁবনের পাঁদপক্পে স্থান লাভ করেন। 
শরশ্ীপ্রভর পঠিতোদ্ধারণ লীলার মধ্যে এই ঘটন।টি অতি 
বদ্ধ হইলেও মামার মত পতিত জীবের আশার আলোক. 
স্বরূপ, তাই পুজ্জাপাঁদ চম্পটি মহাশয়ের নিকট হইতে যথা- 
শ্রুত প্রকাশ করিলাম। জয় জগদ্বন্ধু! জয় তোঁগার 
পহিতোদ্ধারণ লীল1 মাধুরী !! 


গোপীবদ্ুদাস। 


“জয় জগদ্দু” 


০০০্পত্ভ্ভলা আম্মি 12০ 


উঃ! কি ভীষণ দিন! পহেলা আঙ্বিন, আবার আসিল ফিরে। 
নেই স্বত টানি' ভাঙ্গা বুকখানি, পাষাণে চাপিতে কিরে ? 
ওরে নিদারুণ, জলন্ত শাগুন, আবার যণ্দ রে এলি? । 

দগধি দগধি, এ পোড়া পরাগ, চিতানলে দে'না ফেলি' ? 

ওরে কালঘম, নিঠুর নির্ধম, কি করিতে চাহ আর? 

নয়নের মণি, লঃয়েছ উপ|রি, হিয়ার ছিড়ে”ছ তার। 

ট/দিমা উপ্লল, সে মুখ কমল, কালি! দিয়।ছ ঢাকি | 

বিষাদ বিপ্লবে ডুবায়েছে ভবে আর কিবা আছে বাকি? 


ছিঃ ছিঃ ধিক্‌ তে|রে, বুদ্ধি নাই কিরে, কেনরে হেন বিলাস? 
বিরহবিধুর ধরণীর বুকে, শোভে কি শ্তামল বান? 
শেফালি শয্যা) সাঙ্গে কি কখনে!, দগধ কাঁনন পরে? 

. গঞ্জিত গগনে, রঞ্জিছ কি হেতু, পুঞ্জিত পরাগ ভরে ? 
ঝিকি মিকি ঝিকি গগনের গায়। কেনরে তারক! মাল! 
স্কুলি্গ সমান, দহিয়ে পরাণ, বাড়া”তে কি চাও জল! ? 
শারদ আলোক, শাণিত পাঁয়ক, দাঁবাঁগ্রি মলয় মন্দ) 
নিশ্বান তপত বাতাসে দাঁজে কি, মন্্রিকা যালভী-গন্ধ ? 
'অশনি-সমান, বিহগের গান, শেল-সম-ফুল দাম; 

ূ লা্্নাই মুখে, এনেছ কি সুখে, ন৷ আনিয়ে গ্রাণারাম 
কেন বারে বারে, এদ ফিরে ফিরে, হও আজি চির-গত; 
“এখনো আমর! বাঁচিয়ে রয়েছি”, তাই কি বিদ্রপ এত ? 
রী বিহ্বীন, তন্ত্রী কেমন, মৃচ্ছনা-হার! গান। 
শশিকলা-হীনা, যাঁমিনী কেমন, বিমলিন! তন্ুখান ॥ 

সুনীল ফেনিল, সাগরের বুকে, ভাসিয়ে চ'লেছে তরী । 
ছর্দশ। কেমন? তাহার তখন, কর্ণধ!র নিলে হরি' ॥ 

তাহাই দেখিতে, ওরে কাঁল-রাছু, ফিরে কি আসিলে আজ? 
গ্রাদি' দিনমণি, কমলিনী দশা, ছেরিতে নাহি কি লাজ? 
শান্ত ক্লান্ত দে, যুগাস্ত বছিয়ে ধরার ছুরিত-চয়। 

বল কোন্‌ মোহে, দে কোমল দেছে, চাঁপিলে ছে নিরদয়? 
সে পাঁধ-শৈল, রাঁধিবার স্থান, এনহে নহে কখনি , 

নবনী দেহ কি, সহে ছতাঁশন, কুসুম ছে কি অশনি? 


কেননা বিধিলে গে পাতক শুলে, আমাদের বুকে আগে? 
কেনন! হানিলে, সে গ্রলয়াধাত, আমাদের শিরোভাগে ? 
কেননা করিলে আগে আমাদের, অন্থুভব-শক্তি-হীন ? 

জাঁন না কি কাঁজ, ক'রেছ নিল।জ, ওরে অভিশণড দিন? 


অই দেখ অহে!! কোথা মিশে গেল) সে লাবণ্য সুধা! ধার!। 
অরুণ-বরণ করুণ চাঁহণী, মন-প্রাণ চুরি-করা ॥ 

আধ আধ ভাষ, মৃহু মন্্ হাস, সুললিত শতদল। 

বিকল করিয়ে, সকলি লুকা'ল, প্রলয়ের কাল-জল ॥ 
স্থশীতণ সাদ্ধ্য ন্গিগ্ক-সহ্ীরণ সর্বজীব-জালা-নাশী | 

হ'রে লয় যথা. কৃ আামণীর গাঢ় অন্ধকার আগি॥ 

তেমতি হায় সে, মুর্তি মোহন, জিনিয়ে কাঞ্চন-কাতি । 
জগদঘরা'শি, ঘন্ঘট! আপি, করিল কাঁলিম। সাঁথী ॥ 

কি দেখিতে আজি, আঁসিয়াছ সাজি, হারাইয়ে হেন নিধি? 
মোদের জালাতে, তোমারে জগতে হু্িয়াছে কোন্‌ বিধি? 


এক ছুই করি', আটবার গেছ, করাঘাত করি' দ্বারে। 
কত জনমের শত্রুতা ছিলরে, শোঁধে নি কি আটবারে? 
আয় আজি তোরে, আপন করিয়ে, লইব বরণ করি। 
কিছু উপকার, কর মো! সবার, মিনতি এ পায়ে ধরি” ॥ 
যজ্ঞকুণ্ড অই, সাজিয়ে রেখেছি, খত্বিক পাইনি তার। 
পুরোহিত তোরে, বরণ করিগু, হিতকর এইবার ॥ 

বিশ্ব বিসারিত গগন-চুদ্দিত, যজ্ঞ-শিখা! তোল জালি'। 
তাপ-জরজর. মোদের জীবন, সব তাহে দেও ঢালি' ॥ 
মুছে” ফেল আজি, জগত হইতে, “মহানাম-সম্রদায়”। 
যজ্ঞে ভন্ম করি) রেখে দাও ফেলি, এ মহ।যজ্ঞ-শাপায় ॥ 
সে ভল্ম উপরে, বিশ্ব মানবের, শাস্তির আসন গড়িও। 
বধুয়া আঁলিলে, পাদ গীঠতলে, নে ক্ষুদ্র আসন রাখিও ॥ 


যেদিন, হৃদয়ে হৃদয়ে, শাস্তি মলয়ে, ভাবের উৎস ছুটিবে। 
যেদিন, উধাও ধরণী, প্রেমে আত্মহারা, চরণে আসিয়। লুটিবে। 
যেদিন, স্পন্দিত-পুলকে, প্রতি পরমাণু, পরাণ বধুর পরশে। 
সেদিন) পাদ পীঠতলে, যজ্ঞ ভল্মশেষ নাচিব আমরা হরষে | 


জস্-ম্রহ্হস্ন] | 


শ্রীমহানাম-মধু-ভাষ্য | 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


তারপর ঞ্রন চম্পটা ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা 
জঞজগ্রভুর জনমত স্দ্ধে যাঁছ গাইয়াছি, তাহাই আলোচনা 
করিব। | | 

্রপ্রীপ্রভ শ্বীয় তত্বমাধুর্য অধিকাঁর অন্থ্যায়ী বহু 
ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেও, শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের 
নিকট আপনাঁকে যেরূপ খুলিয়া খেলিয়! দিয়াছেন, সেরূপ 
আর কাহারও নিকট করেন নাই। শ্রীগ্র প্রভুর সমগ্র ভক্ত 
মণ্ডলীর মধ্যে তিনি রাঁজচক্রবর্ভী ম্বরূপ। শ্রীপ্গ্রত্থু 
লোঁকাতীত ভাব বুঝিতে ও তাঁহার পরম নিগুঢ় তত্ব রস 
আস্বাদন করিতে তাহার মত আর কেহ--এ পর্য্যন্ত 
পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ছোট, বড়, উচ্চাধিকারী, 
নিয়া'ধিকারী-এক কথায় বদ্ধ ভক্ত বলিতে যাহার্দিগকে 
বুঝায় চদ্পটাঠাকুরের কাছে আমি খণী নহি”, এমন কথা 
বলিবাঁর সাহস কাহাঁরও নাই 

শুধু বন্ধুতক্ত কেন? সত্যকথা বলিতে গেলে; বিগত 
অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভূমিতে- যে সকল উন্নতদন্বা মনীষি 
আধিভূতি হইয়াছেন,তন্মধ্যে চপ্পটা ঠাকুরের গগনচভদী “হরি 
বোল” ধ্বনিতে মুগ্ধ স্তম্ভিত ও পুলকিত না হইয়াছেন 
এমনটি বিরল । মহষি দেবেজ্্নাথ, গোস্বামি পাঁদ বিজয় কৃষ্ণ 
বাব! প্রেমানন্দ ভারতী, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি 
তাৎকাশীন মহাপুরুষ গণের প্রত্যেকের জীবন ধারা পরিবর্তন 
ও অন্তমুধীন ভাব পরিবর্ধণের মুলে যে সকল রহন্তময় কারণ 
লুক্ক।গিত আছে, চম্পটাঠাকুরের হলভ সঙ্গ ও তাহার পাপ 
কারিমাধৌতকারী উচ্চ হরিধবনি যে তাহার অন্ততম, 
ইহা অতিরঞ্রিত কথা নহে। অই যে প্রতু বন্ধুর পরম 
আদরের পারিক। অন্গত রাম!) মাজ সুমধুর কীর্তন বঙ্কারে 
সুদুর কন্তাকুমারী পর্য্যন্ত মুখরিত করিতেছেন, “নিতাই গৌর 


রাধেশ্ঠ।ম" মন্ত্রের একমাত্র প্রচারক ও বড় বাবাজী-রাধারমণ- 
প্রিয়তম সুগ্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়। বলিয়া যাহার অমল ধবল যশো- 
রাঁণি ক্রমে ক্রমে দিগদিগন্ত পরিবাপ্ত হইতেছে, তাহার, 
বৈরাগা জীবনের প্রথম মঙ্কে ভক্তনিংহ চম্পটা ঠাকুয়ের 
হরিবোঁল গঞ্জ নই যে তাহাকে পাগল পাঁরা করিয়া নাচাইয় 
তুলিয়।ছিঙ্ল, একথাটি না বলিলেও মতোর অপলাপ কর! হয়। 
চম্পটা ঠাকুরের ইষ্টনিষ্ঠাী ও নামের শক্তিতে অমিত বিশ্বাদের 
কথা ভাবিলেঃতাহাকে নিখিল বিশ্ববৈষ্ণব-সম্ট বপিলে অত্যুক্তি 
হয় না। যে শুদ্ধি আন্দোলন 9 'অম্পৃণ্ঠত। বর্জন নীতি লইয়! 
বর্তমান ভারত তোলপাড়, সেই শুদ্ধ ভাবের তিনি প্রবর্তক 
ছিলেন। অন্পৃশ্যতা বজ্জ্নের তিনি গ্রককৃত পথপ্রদর্শক 
ছিলেন। ভোগ, বুনা, চাষা, ধোঁপা, মুচি মুদ্দ।ফরাম, কসাই, 
লম্পট প্রন্থঠি সমাজের ঘ্বণত ও পঠিত জাতিকে কি 
করিয়া বুকে তুলিয়া! হরিনাম লওয়াইতে হয়, তাহা তিনি চির 
জীবন ভরিয়া শিক্ষ! দিয়'ছেন। কপিকাতা রাম বাগানের 
ডোম সপ্প্রদায় ও ফরিদপুর সহরঙলীর বুন। সম্প্রদায় তাহার 
ভীনন্ত দৃষ্টান্ত। এত ঝড় মভামহ] অধিকারী হইয়।ও তিনি যে 
কিরূপ সম্পূর্ণ প্রঠিষ্ঠাশুন্ত ভাবে এই কপিকাত| সহরে 
বিচরণ করিয়াছেন, তাহা তাবিলেও বিন্ময়ান্থিত হইতে হয় | 
লাভ পৃ প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিবার শক্তি থে 
তাগতে কিরূপ অপরিমিত) তাহ! ধারণ! করিবার পামর্থ।ও 
আমার নাই । অবিরাম বাণ।যাক্ত্রে হরিগুণ গাঁন করিতে 
করিতে দেবধি নারদ যেরূপ জীবের কল্যাণার্থ ব্রিভুবনে বিচরণ 
করেন) পরম দয়াল নিত্যানিন্দ ধেরপ প্রতিনিয়ত গৌর 
প্রেমে গদ গদ হইয়! «প্রেম কে নিবি কে নিবি বলিয়া দত্ত 
তৃণ ধরিয়া! জীবের দ্বারে দ্বারে কীদিঘা বেড়ান, তক্তকুল- 
ঠিলক অবধুত চম্পটা ঠাকুরও তেমনি বড় ছোট ধনী দরিগ্র 


আঙ্গিনা 


হিন্দু অহিন্দু ন| বাছিয়। নিয়ত জগৎ কল্যাণ কামী হইয়] 
নিষিঞচন কাঙ্গাল বেশে “হরিবোল” “হরিবোল” বলিয়া 
অবিচাঁরে পথে ঘাটে যথা তথ! বিচরণ করেন, অথচ মুঢ়-বুণ্ধ 
অজ্ঞ জীব তাহাদের হ্বন্বরছিত ত্রিগুণতীত ভাব বিহ্বলত| 
অনুভব করিতে ন! পারিয়! বাহ মাচার ব্যবহার লইয়৷ নান। 
গ্রকার নিন্নাবাদ ও তীব্র দমালে।চন! করিয়া! থাকে । 

তদীয় মহপাঠী জানপার্দ,ল সরস্বতী আগুতোধ ঠাহার 
অদাধাঃণ ধাঁশক্ি ও ভন্মাচ্ছাদিত বহর মত বাহ প্রতিষ্ঠাহীন 
ভাব সদর্শনে মুগ্ধ ও বিশ্রিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “| ৫15) 
119 5051091 অগ্রারত চরিত্র মেই চম্পটার ভাব, ভাষায় 
অস্কন করিতে মাদৃশ মুঢ বুদ্ধ মানবের প্রার্কত তুলিকার 
সামর্থ্য কোথায়? তাহার ভ!বটি যেমম রহগ্তময়, তাহ! 
মুখের কথাও ঠিক তেমনি দুর্বোধা। মহধি দেক্ছেনাথ 
একদিন সত্যনত্যই বলিরাছিলেন, “চম্পটার কথ| বুঝতে 
পারে কলিকাতা মহরে এমন লোক নাই ৮ লক্ষণ দেখি! 
মানুষ চিপিয়। ভাব ও অবস্থানুষায়ী কথ| বলিতে তিনি যেরূপ 
পারদ্ণী ছিলেন, 'সংলারে তদৃশি একটী কদীচিৎ দুষ্ট হয়] 
তিনি শ্রত্রগ্রভুর জমমরহস্ত তত্ববত। জাঁনিয়৷ বনু ভক্ত বনু 
সময়ে তাহার নিকট জিজ্ঞ।সা করিয়াছেন। ঠিণি কাহা- 
কেও কিছুই বলেন নাই, কাহাকেও বাকিছু লিখিয়া বাঁ 
বলিয়া দিয়াছেন। নিয় ভন্মধো তিন চারিটা দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করিতেছি। সব কগাগুলি পরস্পর মিল সর্ধাংশে না 
থাকিলেও আমল কথা (65501707] [১0100 ) নিশয় 
রূপে গ্রহণ করা বাকী অংশকে নিরর্থক ন| বলিয়া)দেশকল 
পাত্রসহ চি করিয়া, সগ্রয়োজন স্বীকার করঙ£ সমাধান 
করিতে হুইবে। 

১ একদিন চম্পটা মহাশয় বন্ধুগ তও্রাণ শ্রীবুক্ত মতি 
লাল ঘোষ মহাশঃ়কে প্রীশ্রগ্রভূর গন্মবৃত্াত্ত লিখিয়া দিয়! 
ছিলেন। বোধ হয় সে লেখাটি বর্তমানে হারাইফ়া গিরাছে। 
শ্রীযুক্ত ঘোষমহাশঃও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তবে 
জগদ্গুরু গ্রন্থ প্রণেতা গ্রপাদ মহেন্দ্রী উক্ত লেখাটি নিঙ্গে 
পাঠ করিয়াছেন। তাঙ্া! হইতে ও প্রাচীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত 
বাঈল চন্দ্র বিশাস, যুক্ত গোপাল চক্র মিত্র প্রভৃতি ভক্ত- 
গণের নিকট হইতে, শ্রবণ করিচা নষ্টা্বদগ্ধরথ, স্টায়ানুদারে 


৭. 


[১ম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


প্রামাণা রূপে যতদুর সাধ্য গ্রহণ করতঃ স্বকীয় অশুদ্ভুতির 
সঙ্গে মিলাইয়৷ অগ্গুরু গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব 
সেই লেখার যে অংশ ম্ন্ত্রজী প্রামাণ্য বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন তাহ। শ্বকীয় লেখার মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন 
ইহ! নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পরে। বিশেষতঃ শ্রীমৎ 
চপ্পটী ঠাকুরের গ্রকটকাঁলেই উক্ত জগদ্গুরু গ্রন্থ মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। উক গ্রন্থের বু স্থলের বনু ভূরক্রটা 
চম্পটা ঠাকুর নিজহন্তে মংশেোধন করিয়াছিলেন এবং একা- 
ধিক স্থলের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ জন্ম- 
রহন্তের উপরে কখনও লেখনী ধরেন নাই, বরং পুনঃ পুনঃ পাঠ 
করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন। এক দময় কাশীধাসে অবস্থান 
কালে বছ সময় উক্ত জগদ্গুরু গ্রন্থ ও শিশিরবাবুর লর্ড গৌরাঙ্গ 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া অশ্রঞ্জলে ভাপিতে দেখিয়াছি। শ্রীমন্‌ মহে্জা- 
জীর প্রতি সম্ম।ন প্রদর্শন করিং তিনি উক্ত স্থলে ভূল থাকা 
সত্বেও সংশোধন করেন নাই, এরূপ কেহ যনে করিবেন না, 
যেহেতু তন্বপিদ্ধাত্তে কোথাও লেশমাত্র বিচ্যুতি 
ঘটলে ঠিনি কাঁহাকেও বলিতে ছাড়িতেন ন। ॥ বিশেষতঃ 
[তিনি মহেন্্রকসীকে গৌরব ন| করিয়। বরং 
পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক সময় মহেন্দ্রজী কোন 
একখানি কাগঙ্ষে শ্রীষ্রীপ্রৃকে 'জ্ঞানময়। পিখিয়া 
রাখিয়াছিলেন। তদ্র্শনে চম্পটা ঠাকুর মতি গন্তীর ভাবে 
শ/সন ব্যঞ্জত মরে বলিয়াছিলেন, “কে বলেছে প্রভু আমার 
ভ্রানময়। কে বলেছে জ্ঞানে তাকে জানা যায়? কে কোন 
কালে তাঁকে জেনেছে ?” মহেন্্র জী তখন নিজ ভুল বুঝিয় 
'জ্ঞ|নময' স্থানে “জ্ঞানাতীত” লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
২। কোন সময়ে চম্পটা ঠাকুর পরমভক্ত মগানুভব 
শ্যামানন্দ দাসজীকে শীশ্রীগ্রভুর জন্মতত্ব বলিয়াছিলেন। 
শ্রীল শ্যামণন্দ দাঁসজী ফরিদপুর রাজবাড়ীর ভক্তকুলমণি 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার কবিরাজ মহাশয়ের ওধধালয়ে বসিয়! 
গোগীদাস প্রভৃতি ভক্ত মমক্ষে সেই কথা যেরূপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহ! এই--পুর্বব দিন রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়। 
তাহাতে গঙ্গার জল ফেন! বাধে । সেই ফেনার মধ্যে গ্রতুর 
জন্ম বামাদেবী গান করিতে গিয়। ঘাটে কুড়াইয় 
পাইয়াছেন। ও 


কার্তিক--১৩৩৭ 


৩। ঢাক! জেলাস্তরত জয়পাড। গ্রাম নিবাসী বন্ধুগত 
গ্রাণ শ্রীযুক্ত মধুহুদন সাহা মহাশয় গ্রীল চম্পটী ঠাকুরের 
নিকট হইতে জন্ম রহস্ত জাঁনিবার জন্ত বহুদিন চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। একদিন তাহাকে কহিয়াঁছিলেন --«এই যে চোঁখের 
.লাম্নে মৃত্বা রহস্তটা দেখলি, এইটাই '্মাগে বুঝে লও না। মধু 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে পরে বলিলেন “গঙ্গার 
জলে পাওয়! গিয়াছে টি সত্য কথা”। 

৪8। হাওড়া জেলার আন্দুল নিবাসী ভক্তবর ডাক্তাঁর 
তিনকড়ি ঘোষ মহাশয় জন্ম বৃত্তাস্ত জানিবাঁর জন্ত বহুসময় 
চম্পটা ঠাকুরের নিকট অন্নয় বিনয় জানাইয়ছেন। একদিন 
তাছাকে লিখাইয়! দিয়। সংশোধন করিয়! দিয়াছেন। তাহ! 
যথাযথ শ্রীঞ্রীবন্ধ বার্তা নামক লীলাগ্রস্থে ৬৩ পৃষ্ঠা হইতে ৬৪ 
পৃষ্ঠ! পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে-- যথা জনস্থান মুশিদাবাদ্‌ 
রাজ. ডাহাপাড়! প্যালেসের (08180 এর ) ওপার । 
রাজধানী ভিন্ন অবতারের জন্ম হয় না। বঙ্গাধিকারী 
বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভূম্যাধিকারী। রীতিমন্র গড় প্রাসাদ; 
পরিখা পরিবেষ্টিত। দীননাথ স্ঠায়রত্ব বঙ্গাধিকারীর ঘার 
পণ্ডিত। ভ্যায়রত্ব ও তাহ'র ব্রঙ্গণী ভট্টাচার্য্যদের প্রদত্ত 
জমিতে বাম করিতেন। স্তায়রত্বের একটা পৃথক চতুপ্পাঠী 
ছিল; সে টিপি এখনও বর্তমান। ন্তায়রত্ব ও তাহার ব্রাঙ্গণী 
অন্্গ্রাদন উপলক্ষে বঙ্জাধিকারীর ব!টা যাঁন ফিরিয়া! আসিয়া 
দেখেন ঘরের ভিতর অপূর্ব সগ্ভোজাত শিশু বর্তমান জ্যোতি- 
য় গৃহ, আলোকে উদ্ভাগিত | শ্তায়রত্ব ও ব্রাঙ্গণী স্তপ্তিত 
অবগ্ঠ ব্রাহ্মণীর গর্ভাত।সের লঙ্গণ ছিল। লোকে জানিল যে 
ন্ায়রত্ের ব্রাঙ্গণী পুত্র সন্তান গ্রব করিয়াছে । গ্যায়রত্ব 
জম্মলগ্ন ঠিকুঙ্গী করিংা রাখেন। এই সময়ে মহারানী স্বর্ণমযীর 
ওখ!নে একজন সন্ন্যাদী জ্যোতিষী আসেন । 

সী গী সঃ সখ 

্ঠায়রত্ব গঙ্জ| পার হুইয় পুনরায় খোকাকে কোলে লইয়| 
সন্লামীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাপী খোকাকে বুকের 
উপর,রাঁখিয়! অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। স্তায়রত্র ভীত 
হইলেন; বলিলেন আপনি খোকার অকল্যাণ কেন 
করিতেছেন? মন্নাসী সেকথার উত্তর না দিয় মাথার 
উপর খোকার পা ছুখানি রাখিলেন ও বলিলেন,_স্ায়রত্ন। 
'আমি এতদিনে বুঝিলাম ধে, নেপাল হইতে সহ্দ! বাঙলার 
কেন আফিলাম। এইরূপ ভাগ্য প্রতি অবতারে একজনের 
ভাগে ঘটিয়। থাকে । আন্গ আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত । 
তোমাকে আর মামি কি বলিব? যে পাঁচটা গ্রহের সঞ্চার 
ও সংযোগে অবতারের জন্ম হয় যেমন শ্রীরামচন্্র-লক্ষণ, 
দেই পাচটী এহই ইহার জনমগঞ্জে তুঙ্গস্থ। ইনি দিখিগমী 
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মঙ্াপুরুষ হইবেন। ইহ! হইতে জীব কতার্থ হইবে। 
ইহার পর সেই জ্যোতিষী মল্ল্যানীকে আর কেহ মুশিদাবাদ 
সহরে দেখে নাই।” উপরোক্ত কথাগুলি উক্ত প্রীবন্ববার্তা 
গ্রন্থে যেভাবে লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে মনে 
করেন থে এই কথা সবই ্রীনরীগ্রত্ুর শ্রীমুখের কথা, কিন্ত 
বন্ততঃ তাহ! নহে। গ্রীল চম্পটা মহাশয়ই & সকল কথা 
নিজে বণিয়াছেন। তবে যে, একদিন প্রভূ ভট্টচার্যাদের 
বাগানে বমিয়। হাঁততামি দিয়া চম্পটী মহাশয়কে ভাকিয়। 
বলিলেন,_:“অতুল ' আঁয় আজ তোকে আমার জন্মরহন্ 
বলি”' এই বাণীটী এ স্থনে উক্তি করিয়াছেন তাহার তাৎ" 
পর্যা এই যে, টম্পটা মহাশয় গ্রতুর জন্মতত জানেন এই 
কথ প্রকাশ করা বই আর কিছুনছে। কেবলমাত্র এই 
একটী কথাই শ্রীমুখের। অতএব অতুগ এই সম্বোধন পদের 
পূর্বে যে কোটেশন (“) চিহ্ন আরম্ত হইয়াছে, জম্মারহন্ত বলি 
এই পর্দের পরে সেই কোটেশন শেষ (”) করিতে হইবে। 
নতুবা উক্ত গ্রন্থে যেভাবে আঁছে অর্থাৎ ইহার পর দেই 
জ্যোতিষী মন্ন্যামীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদে দেখে লাই এই 
বাঁকোর পর কোটেশন শেষ করিনে ও সবগুলি শ্রীমুখের 
কথ! মনে করিলে, ছয় প্রকারের দোষ হয়। যথা-_- 

১। সেই শ্্রীবন্ধবার্। গ্রন্থে এ বাক্যগুলির একটু 
উপরেই কথিত হইয়াছে যে, প্রভু মুর্শিদাবাদ. ডাহাপাড়া 
ভট্ট(চার্ধযদের বাগানে বেলতলায় বসিয়া এই কথ! বলিতে- 
ছেন। সেইস্থানে উপবেশন করিয়া জনস্থান ডাহাপাড়া 
প্যালেখের ওপার প্রভৃতি কথ সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ 
সেই টিপি এখনও বর্তমান একথা দশ বাঁর হাত দুরস্থিত 
বেলতল| উপবেশন করিয়া বল! সম্ভবপর নহে। ঠাওড়া 
গাকিয়! চম্পট ঠাকুরই এইরূপ কথা কহিতে প!রেন। 

২। একদিন শ্রীশ্রীমুণে কহিয়াছেন যে 'দীগ্থুর স্ত্রীর 
কখনও গর্ভ হয় নাই ।' অতএব অবশ্য রস্াণীর গর্ভাভাসের 
লক্ষণ ছিল) এই কথা গ্রতৃ বলিতেই পারেন না। চম্পটী 
ঠকুরও অন্ত কোথাও গর্ভর কথ। বলেন নাই বরং অন্ধ 
কেহ বলিলে রাগে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন। তবে 
দেশকাঁলপাত্র নিবেচন। করিয়া কোথাও বলিলেও বলিতে 
পারেন। 

৩। জ্োতির্বিদ ম্নযাসীর সহিত ্ায়রত্ব মহাশয়ের 
কথোপকথনের মধ্যে শ্রীঞ্ীপ্রভুকে বহুবার 'খোক।' বলা 
হইয়াছে ইহা দেখিতে পাই। ওটী নিজ শ্রীমুখের কথা 
কিছুতেই মন্তবপর নছে। তবে শ্রীশ্রীগ্রহ্থ অনেক সময় 
তৃতীয় ব্যকির মত (10 007: 61507) নিজের কথা ন! 
বলিয়াছেন, এমন নহে । কিন্তু সেই কল কথা আলো” 
চন করিলে আমর! দেখিতে পাই, যখনই তৃতীয় ব্যজির 
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মত কথা বলিয়াছেন। তখনই নিজেকে প্রজ্ভু বলিয়াছেন, 
যথা--“গ্রতুর ভার তোমাদের মন্তকে ” অনিষ্ঠায় গ্রতুর 
মৃত্যু” পপ্রভৃকে যদি মনে কর অন্নভেগ দিও” ক'চৎ 
কখনও নিজেকে 'ফক্ীল্প'ও বলিয়াছেন, যথা,_-একালে 
ওকালে ত্রিকালে নিত্য টিরকাল এই ফকীরের কাছেই 
থাকিম্।॥ এ ছাড়া অন্ত কোনরূপ বলিয়াছেন এরূপ 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় এরূপ পুনঃ পুনঃ নিজেকে 
৫থোক।ঃ বলা শশ্রীগ্রভ্র পক্ষে কাচ সম্ভব মনে হয় না। 

৪| আপন শ্রীমুখে আপন তত্ব কণ] শ্রীশ্রী গ্রতৃ বতলময়ে 
বহু ভক্তকে রুপা করিয়। জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু অমুক 
সাধু বা অমুক মন্ল্যামী তাহার মন্বন্ধে কি বলিয়াছে, তাহা 
প্রকাশ করিয়া, তিনি যে একমাত্র গ্রতু ইহ। কুত্রাপি গ্রকাশ 
করেন নাই। বরং তদ্বিপরীত «গ্রভৃৰ পরিচয় প্রভু মাত্র” 
অন্টে তাহার তত জানে না এই কগাই একাঁধি"ব|র বলিয়া- 
ছেন। জুদীর্ঘকাল মৌনবত 'সবলন্বন করিবার কিছুদিন 
পূর্ব্বে একদিন পুঙ্গনীয়! শ্রীযুক্ত দিগন্বরী দেবীকে ব!লগ- 
ছিলেন, "আম্মি ম্মে ক্কে তাহা আমিই 
জানি, আল্ল ক্কেউ জানে না।” অগিকন্ত 
যখন 'আপনাঁর তত্ব গ্রভৃ আপনি বাখানে, তখন তাহার 
ভঙ্গিই এক অভিনব প্রকারের। পড়িলেই বুঝিতে পারা 
যায়। এ তবটিই নিজ শ্রীহন্তে ভব শ্রীণুক প্রদননকুমার 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়। দিয়া- 
ছিলেন--সে লেখার ভঙ্গি দেখুন__“তআান্সি প্রজ্ভজ জগ-" 
ঘন, কণে, জন্সিস্নাছি5ঠ আমান জন্য- 
স্থানে পাঁচটী তুর্দ আছে, ভিশ্বাস 
হজ্স াজাল্রে আছাইম্া নেও ।” অতএব 
সন্ন্যাণীর মুখে নিজের তত্ব কি ভাবে প্রক।শিত হইয়াছিল, 
তাহ! প্রীশ্রগ্রভু নিজে কখনও জানাইয়াছেন এরূপ মণে 
করি না। ওটা চম্পটা শরহাশয় নিজে অন্তভাঁবে জানিয়া নিজ 
ভাষায় গ্রক।শ করিয়াছেন মাত্র । 

৫| শ্রীক্রীগ্রভুর সমগ্র বাণীদমূহ ও ্রীলেখনী-গ্রহৃত 
গ্রন্থদমূহ পর্যযালোচন! করিয়া আমর! দেখি,_যুখন যেস্থানে 
যতটুকু কথ! বল! দরকার তাহ। হইতে একটা বর্ণ মাত্রও বৃথা 
ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজী পঙ্ডিতদের 1316510) 15 
005 5০০] ০1 ৬1 আর সংস্কৃত আচার্য, দের “মিতঞ্চ সার্চ 
বচে। হি বাগ্সিত।” শ্রঞ্রগ্রভৃর কার্ধ্ে ও বাক্যে সুপরিব্যক্ত | 
কোনও লীলা-বর্ণন! বা রূপ-বর্ণনা স্থলে স্বতন্থ কথা কিন্ত 
কোন তন্ব গ্রকাঁশ করিতে গিয়া “অল্লাক্ষরং অসন্দিগ্ধং মারবৎ 
গৃঢ়নির্ণয়ং* অল্প অথচ সার গৃঢ় তত্ব পূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন। 
আর প্রমাণ-বাক্যের ম্বরূপও তাহাই যে বাঁকাটীকে প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার একটী অর্মাত্রাও নিরর্থক 
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থাকিবে না। একথ! পূর্বেও কহিয়াছি। জন্মরহহ্ত বগিতে 
বসিয়া বঙ্গাধিক!রীর বাড়ীর গড় প্রাসাদের কথ। বা ন্তায়- 
রত্স মহাশয়ের চতুষ্পাগীর কথ! উল্লেখ করিবার কি উপ. 
যোগিত! গাছে তাহ! অনুমান করিবার মত হেতু খুঁজিয়া 
পাই না। দেশকাল বিবেচনা করিয়] চম্পটা ঠাঁকুর একথা 
বলিতে পারেন, তত্ব ব্যক্ত করিতে বদিঘা এ্ররূপ অপ্রাসঙ্গিক 
কথ। শ্রীযুখের উক্তি বলিয়! বিশ্বাস করি না! 

৬| পূর্বেই বলিয়াছি, বাকোর প্রামাণা অপ্রামাণা 
বিচারে ধর্মই আলোক স্বরূপ। মেই ধর্ের লক্ষণাদিও 
উল্লখ করিয়াছি। মহাবভারী বন্ধন মহাতত্ব বিচারে 
“্মৃহাদর্দম মহাউদ্ধারণ” ইহাই একমাত্র উল্ত্বপতম আলে । 
যে কার্ধ্য বা বাক্য ধঁ আলোকে উদ্তাপিত তাহাকেই বুকে 
করিয়! আদর করিব আর যাহা তন্রপ নহে তাহা! অতি উচ্চ 
কথ। হইলেও আমাদের ক্ষুদ্র ধারণ|র বাহিরেই রাখিতে 
বাধা হইব। 

জীতীকঞচের জন্মাকালে দেখি শ্রীংদব ্মী-বন্ুদেবের 
মনের মধ্যে সর্বগুহাঁশায়ী তিনি পরিপূর্ণরূপে বাস করিতে- 
ছেন। ভার দেবকীর বাৎসল্য রস পান করিয়া! করিয়া 
বাঁচিয়। আছেন। আ্ী:গীরহরির জন্মকালে দেখিতে পাই 
তিনি পূর্ণরূপে শ্রীক্গগন্নাথ ও শচীদেবীর হৃদয়ে পূর্ব হইতেই 
অধিষ্ঠিত আছেন। (“শালার হৃদয় হ'তে তোমার হৃদয়েশ 
শ্ীচরিতামৃত) তারপর শুভক্ষণে উভয়ের শঙ্গজেতাতি অব- 
লম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেন। পূর্বাপর লীলায় পিতা- 
মাতার প্রত্যেক ব্যবহারে ধর্থস্বরূপ শ্রীকুষের ৪ ধর্মন্বরূপ 
উদ্ধারণ অবতার শ্রীগোরাঙ্গ সুন্দরের তত্ব-মাধুর্যয পরিব্যক্ত | 
অতএব প্রমাণরূপে গ্রঙ্গীগ। আর আজ সেই অভিন্ন! 
শচমাতা বাঁম।দেবী 5 আভিন্ন জগরাঁথ দীননাথ এই উভয়ে 
মিলি যে বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে অন্্প্রাসনের নিমন্ত্রণ 
খাইতে গেলেন, ইহাতে মহাধন্ন স্বরূপ মহাউদ্ধারণ প্রভু বন্ধুর 
কোন্‌ তত্ব প্রকাশ হইল, যে এ কার্ধ)টিকে প্রমাণ বলিয়া 
গ্রহণ করিব? আমর! কথায় কথায় বল “এক কাধ্যে 
করেন প্রত কার্ধা পাচ দাত” তা পাচ সাত কার্ধা দূরে 
থাকুক বাৎসল্যের আধার জনকজননীকে অন্নপ্রামনের 
নিমন্ত্রণে পাঠাইয়! দিয়া কর্তা কেন্‌ কার্ধাটি করিলেন তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারি না, কাজেই এ কার্য্কে প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিতে পারি না, কোনও স্ধীভক্ত পারিবেন বলিয়! 
মনে করি না। আমরা বুঝি ঘর ন! থাকিলে দ্বার শব 
যেমন নিরর্থক, গুরু ন! থাকিলে শিষ্য পদটী যেমন অর্থহীন, 
স্বামী না হইলে ভার্ধাপদের যেমন কোনও মুলা থাকে না, 
তত্জরপ মূর্ববাৎসল্যরদ জনকজননী না থাকিলে সেখানে 
সর্বরসাধার শ্রীহরির পুত্রূপে প্রকাশ হওয়াও তাৎপর্ধ্য 
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বিহীন হইয়। থাকে । রগিক ভক্ত যার তার বলেন “রাধা 
সঙ্গে যদ ভাতি তদ। মদনমোহন: | শ্রীকুষ্জ যখন রাধার 
সঙ্গে বিরাজ করেন ৩খনই তিনি মদনমোহন;এক! থাকিলে 
শুধুই মদন। বস্তুতঃ তাহাই। প্রত যখন একা একা 
থাকেন তখনই তিনি জগদ্‌গুরু মহামহা প্রতূ শ্রীষ্রছরি- 
পুরুষ, আঁর যখন যশোদার কোলে নবনী ছড়ান, তখনই 
তিনি প্নীলমণি” যখন শচীমাতার ক্রেড়ে হেলিয়া দুলিয়া 
নাচেন তখনই তিনি নিমাই চাদ' আর যখন বামাদেবীর 
অঙ্কে সেই কাচা, সোনার পুতুল দশদিশি উজল করিয়! 
হাসির লহরী ছড়াইয়। দিলেন, তখনই তিনি “বামাছুলাঁল* 
হইলেন। কাজেই যেদিন যেখান হইতে বামাদেবী নিমন্ত্রণ 
থাইতে অন্তর গিয়াছেন সেই দিন সেইখানে “ঝামা-ছুলাল” 
উদয় হইয়াছেন, ইহা নয়নহীনের পল্মলোচন সংজ্ঞার মত 
নিরর্থক নে কি? অতএব ওকথ] শ্রীমুখোক্ত নহে, চম্পট 
ঠাকুর ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছেন মাত্র। তবে আমরা যদি 
আর অন্ত কথা না জানিতাম তবে আলা! কথা হইত। 
শরীপ্রীমুখচন্দ্র বিগলিত অন্ত প্রকার বার্তা, চম্পটী মহাশয়ের 
মুখে শ্রুত অন্ত প্রকার কথা, যখন জামরা পাইতেছি ও 
তাহার সঙ্গে মহেন্দ্রজীর অনুভূতির যখন -সীপাদৃশ্য দেখিতেছি 
এবং সে তন্বটী যখন সুন্দর সত্য, শান্দ্গত ও ন্ুযুক্তিপুর্ণ 
তখন তাঁহাকে গ্রহণ না করিবকেন? সর্বোপরি কথাঃ 
মহাধন্থ মহাউদ্ধারণত্ত্ব যেখানে স্ুপরিব্/ক্ত, তাহ! সর্বথা 
গ্রহণীয় জার এ আলোকে যেপথ আলোকিত নয়, তাহাতে 
আমর মত দন্ধজীবের গতাগতি বিপদসম্কুল | 

এই প্রকার .সমাদোচনায় আল চম্পটা ঠাকুরের কথা 
উড়িয়। গেপ আর লেখকের ও পাঠকের মহা অপরাধ ইইল 
বলিয়। কোনও বান্ধব যদি কাণে হাত দিয়া এই সময় উঠিয়া 
যান, তবে তাহার চরণ ধরিয়া আর একটি নিবেদন করিব__ 

শ্রীল চম্পটা ঠাকুর আমাদের মাথার মণি। তিন 
প্রকৃতই জন্ম বহন্ত তত্থবত্ত।। তাভাকফে বাদ দিয়া জন্থ 
রহত্যের ভাষ্য লাখতে প্রয়াস র|মকে বাদ দিল রামারণ 
গানের মত উপহাসাষ্পদ। কারণ ধ|হার রচিত এই জন্ম 
রহস্তের ভাষ্য আমি জীবাঁধম রচন| করিতেছি ভিনি নিজে 
সর্ব গ্রথমে “শ্রত আছি” বলি শ্রচম্পটা ঠাকুর মহাশয় 
কেই প্রণাম করিয়াছেন। এমত স্থলে মাদৃশ কু দপি ক্ষুদ্র 
কীট কোন্‌ সাহসে তাহাকে বাদ দিয়া জন্ম রহস্তের উপরে 
লেখনী ধরিবে? বস্তুতঃ তাহ।কে কোনও ক্রমেই বাদ 
দেওয়! হয় নাই, হইতেই পারে না। তবে পূর্বেই বলিয়াছি 
প্রনক্ষণো আানুস্ চিনি,  তন্্রপ 
আযহার কল্িও, কল্লাইও” এই উপদেশটি 
প্রতিপালন করিবার মত সামর্থ্য একমাত্র চম্পট মহাঁশয়েরই 
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ছিল। পক্ষান্তরে, শ্রীপ্রীগ্রতুর শ্রীমুখের একটা বাধীকে 
দাঁড়ি কমা-গুদ্ধ ঠিক ঠিকভাবে বলিবাঁর ও হৃদয়জম করিবার 
সাম্য তাহারই ছিল। কাজেই তাহার মুখের বাক্যাবলীকে 
ঢইভাগ করিয়া বুঝিয়াছি। এক ভাগকে মহামনকা প্রমাণ 
রূপে গ্রহণ করতঃ অশ্রীপ্রভুর মহাবাণীর মধ্যে উল্লেখ 
করিয়াছি। আর এক ভাগকে তিনি দেশকালপান্র- 
বিবেচনা করিয়া বঙ্য়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অর্থবাজ 
রূপে প্রমাণত। স্বীকার করিয়া 'বাকাভঙ্গি* কহিয়াছি। তবে 
কোন্‌ কথাগুলি কোন্ভাগে পড়িবে, তাহ। কিরপে নির্ধারণ 
করিয়াছি, তাঁহা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি। যে কথাঁয়, মহা. 
উদ্ধারণ তত্ব প্রস্ফুটিত ও যে কথায় প্রত্যেক বর্ণ সগ্রয়োজন 
তাঁহাই শ্রীমুখের মহাবাণী,. চম্পটা ঠাকুর তাহার একটি 
কথাও বদলান নই, জানিয়া প্রথমভাগে নয়িবেশ করিয়াছি, 
আর যাহা দেরূপ নহে, তাহার তাৎপর্যা অনুধাবন করিতে 
যথাশক্তি প্রয়াম পাইয়াছি। ইহাতে মছামহ]! অধিকারী 
চম্পটী ঠাকুরকে অমর্যাদা! তে৷ করা হয়ই নাই, বরং তাহার 
লোকেত্বর চরিত্রের সম্যক আলোচনা দ্বারা আমাদের 
আত্মশেধন হইতেছে। 

যে কথাটি যেস্থানে যে ভাবে উক্ত হইয়াছে সেই 
কথাটির প্রমাঁণত! সেইভাবে লইতে হইবে, তাহাতে অপরাধ 
তো! স্পশিবেই লা বরং সতা গ্রহণ হেতু হৃদয় শুদ্ধ হইবে। 

শ্রীল চম্পটা ঠাকুর শ্রীন্তী গ্রতৃর জন্ম রহন্ত তত্ব জানিতেন 
একথা সত্য, পরম ত্য । ভবে দেশকাল ধুঝিয়। তিনি যে 
নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন একথাও গিঃসন্দদেহরূপে 
সত্য। আবার তিনি যে আমল তত্ব্টী এ পর্য)স্ত কাহাকেও 
গিখিয়৷ দেন নাই একথাও পরম সত, তাহা হইলে কি 
আর কেহ গ্রিজ্ঞ/ন! করিলে এরূপ গন্ভীর ভাব ধারণ করিতে 
পারিতেন? 'অথবা কিযেন একটি রহস্য তিনি জানেন, 
তাঠ। যেন বগিবেন না-এইবরূপ ভাব গ্রকাশ করিতে 
পাঙিতেন? আমুককে বলিয়াছি বা লিখিয়। দিয়াছি 
গেখান হইতে জ.নিয়া লগগেএই কথা বলিয়াই তো বিরক্তির 
হস্ত হইতে রঙ্গ পাইতে পারিতেন। 

তবে এখন প্রশ্ন এহ যে চম্পটা মহাশয়ের নিকট 
গ্রত্রীগ্রভ যে তত্বটী ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেটি কি আমরা 
আর জানিতে পারিব না? আমরা বলি, কেন পারিব না? 
নিশ্চয়ই পারিয়াছি? এযে 

এখন বামাছেনবী আক্সন্ছ! হইলেন্স 
তখন অমিম্স নিমাই গাভীন্প অশ্রু ও 
ঢজ্ঞ্রে্র প্রা আশ্রম কন্মত৪2 তাহান্স 
হৃয্সতন্লোজ ভিকশ্পিত কলিন্স 
জ্রীহল্লিপুক্রম্বল্দলে আন্বিভুতি হহুলেন্ন।” 


৭৬ 


আঙিনা 
এই কয়ট কথাই জন্মরহন্ত। ইহাই গশ্রীএএভুর প্রাণের 
গুপ্তকথা-_প্রীবেলতলায় চম্পট ঠাকুরকে ইহাই কহিয়াছেন। 
ইহাই শ্রীম্পটা মহাশয়ের হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশের 
লুকাঁন-কথ| মহেন্্রজীর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়]! লেখনীতে 
পরিব্যক্ত হইয়াছে । এইরূপ কেন মনে করিতেছি, তাহ!রও 


কারণ বলবি! 

পূর্বেই বলিয়া ছি, চম্পটা মহাশয় এমন লোকই ছিলেন ন! 
যে একজন রাম শ্তাম রান্তায় ঘটে জিজ্ঞাসা করিলেই বা 
অন্ত কোনও প্রকারে একটু মনস্তুষ্টি করিলেই, তান অমনি 
একটি তত্বরধন্ত সেখানে বাক্ত করিয়া ফেলিবেন! আর 
শ্রীহরির লীপাতত আরব্য উপন্তানের গল্প নহে যে 
বলিলেই বল! হইল আর গুনিলেই শোনা হইল। আর 
যাহার| তাহার নিকট হইতে এ রহম্ত জানিতে চাহিতেন 
হয়ত ব| তাহারাও সকলে তাদৃশ অধিকারী ছিলেন নাঃ ষে 
একটি নিগুঢ় তত্বকথা ব্যক্ত হইবা মাত্রই স্বদয়ঙ্গম করিয়া 
ফেলিবেন! একমাত্র মহানামসাধনে যে হৃদয় উর্বর 
তাহাতেই শ্রীগুরুর অযাচিত ক্্পাধলে দিদ্ধান্তের স্ফুরণ 
হইতে পারে, অন্তর নহে । তাই কেবলমাত্র যিনি শ্রীনচম্পটা 
ঠাকুরকে গুরুবুদ্ধি করিয়৷ বু সময় তাহার দুর'ভ সঙ্গে বাঁস 
করিয়৷ সর্বদ| তাহার সর্বপ্রকার গঠিবিধি ও ইঙ্গিত ইসার! 
বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছিলেন, শ্রী্গনে শ্রীহরি পুরুষের 
সেবানন্দে মগ্ন থাক| কালে যে অজ্ঞাত কুলশীল ছিন্ন কস্থাধারী 
বৃন্দাবন প্রত্যাগত যুবককে প্রথম দেখবামা ত্রই স্বর পদর্শা 
চম্পটাঠাকুর যেন কত আপনার জনের মত সোল্ল/সে বলিয়৷ 
উঠিয়াছিলেন, নানা ভুই এসেছিস্‌ এখন 
আনল আমাল্প অন্রলে দুঃখ লাই” পেই 
শ্রীমন্‌ মহেন্দ্রদীর সুনিষ্ধল হৃদয়েই চম্পট ঠাকুরের প্রাণের 
কথা ইঙ্গিত আভাষের ভিতর দিয়। অজ্ঞ তসারে প্রাণে প্রাণে 
স্ারত হইয়াছে। নতুঝ যে মহেন্দ্রজী শ্রীধাম বৃন্দাবন 
হইতে গ্রীত্রীগ্রতুর ধরায় গুভ।গমনবার্ডা জািয়।, শ্রীমঙগনে 
ছুটিয়া আদি, সর্ব গ্রথম গ্রীল চম্পটাঠাকুরকে প্রভু বন্ধুহরির 
মন্মীভজ জানে ততপ্রতি উকান্তিকী গুরুবু'দ্ধ হৃদয়ে পোষণ 
করেন, সেই মহেম্্রজী প্যুত মতিলাণ ঘোষ মহাশয়ের 
কাছে চম্পটামহাশয়ের কথিত জন্মরহন্ত লেখ! দেখিয়। কোন্‌ 
সাহদে বা কোন্‌ বলে জমন নিতাঁকচিত্তে ভক্ত প্রবর শ্রীযুত 
ঘোগেন্ত্রকুমা সরকার কবিরাজ ও শ্রামন্‌ নিহ্াসেবক 
্রহ্মচারীর হস্তে মুদ্রণ কারের মংশোধনের ভার স্তস্ত করিয়া, 
“্গদ্গুরু” গ্রন্থের ছাপা কার্য শেষ করতঃ, ১৩২৬ সনের 
জম্মোৎসবের বিপুল ভক্তসজ্ঘের সমক্ষে উক্ত রহস্ত গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন !! তারপর কোন্‌ সাংসেই বা.তিনি এ মুদ্রিত 


[ ১ম বর্ষস্”ঙয় সংখ্যা 


রথ স্বয়ং চম্পটাঠাকুরের হস্তে সংশোধন করিবার জন্ত অর্পণ 
করিয়াছিলেন? আর চম্পটামহাশয়ই বা কেন অন্তান্ত 
স্থানে এত সংশোধন করিয়! এ স্থানে ীক্ঞাঙ্ছ” পদটি 
দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ের গোপ্য কথা কি করিয়া তাহার 


অতি গুপ্ত শিষ্ত একলব্যের মত হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছে 
ভাবিয়। বিশ্বময় প্রকাশ করিয়াছিলেন_আর কি জন্তই ঝা 
তাহারপর হইতে “হশ্িচ্্ন্ক' ন। লিখিয়। স্মহাক্মত্তি- 
সমান্্‌ বলিয়া সম্বোধন করতঃ পত্রাদি লিখিতেন? কেনই 
বা! 'তুই যে দ্বিতীয় চম্পটি হ'লি? বলিয়া উপহাস করিতেন? 
পাগলে পাগনে প্রাণে প্রাণে মন্বন্ধঃচোখে চোখে কথা, যাদের 
খবর তারাই জানে--আমর! মুঢ় জীব যাহ! দেখিয়াছি 
গুনিয়াঁছি, ব্যক্ত করি মাত্র। শুনিয়াছি শ্রবন্দাবনের গে|পী- 
নাথ বাগে যখন দুষ্ইটা প্রেমোন্াদ গেোগীনাথের খোজে 
আপনা হারা, তখন কেহ কাহাকেও জানেন না। সেষুবক 
চ্লিয়াছিল ব্রজের ধুলায় অঙ্গ ঢাকিয় কৃষ্ণপ্রেষে টলিতে 
টলিতে, আর সে হরিবোলা ঠাকুর আসিয়াছিল পিহন দ্বিক 
হইতে, গভীর নাদে কালিন্দীর কাঁলে৷ জল কীপাইয়া-- 
“বল হরি হরি বোল ভাঙ্গ ভবের হাট। 
রাজার উপর হওগে রাজা লাট সাহেবের লাট ॥ 

বলি চির পরিচিতের মত পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়। 
কোনও পৰ্চিয় ন দিয়া, দ্রুতগতিতে অগ্তগলিতে চপিয়া 
গিয়াছিলেন। এ হেন প্রিয়জনের উপযুক্ত ক্ষেতহেও তাহার 
হৃদয়ের কথা সঞ্চারিত নাইলে আর কোথায় হইবে? 
অধিক বলিতে কি, কেবল শ্রীহরি পুরুষের নহে, শ্রাহরি 
যতবার ধরায় আসিয়াছেন প্রত্যেক মবতারীর জন্মের যে গু 
রহস্ত তাহাও এ কয়টি কথার মধ্যে বাক্ত হইয়াছে, ক্রমে তাহ! 
স্থপরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। ন্মমিত কৃগাশক্তি ও 
অসামান্ত সাধনশক্তি বলেই চম্পটা ঠাকুরের অপরিসীম 
ড্েহের পাত্র শ্রীপাদ মহেন্দ্রণী এই জন্মতত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন। মাদৃশ মুঢ় জীৰ তাহার মর্মগ্রহণে সম্পুর্ণ 
অক্ষম । 

শ্রীগদাধর তত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রেমযোগের গ্রন্থকার 
ধাহার ব্যাঁধ অবস্থার প্রলাপ উক্তিকেও দৈববাণীরূপে প্রমাণ 
বলিগ গ্রহণ করিয়/ছেন, মহানাম-মালাটি গাথিয়। ভক্ত- 
কোকিল কুঞ্জ নিজে কুঞ্জ দ্বারে রহিয়া প্ধরহে” বলিয়া ধাছার 
ছাতে দি প্র!ণবন্ধুর গলায় পরাইয়। সখী হইয়াছে, ত।হার 
অনুভূতির মর্্ভেদ করিতে সাহসী হওয়াও আমার পক্ষে 
মহাধু্টতা। . তথাপি-_ 

পক্ষী ষেন আকাশের সীমান্ত না পায় টের, 
যতদুর সাধ্য উড়ি যায়! 


তাই যতদুর সাধা উড়িতে প্রয়ান পাইতেছি। এত 
দেধিয়াও কোনও বান্ধব যদি বলেন যে, সে যাহাই হউক ন| 
কেন, চম্পটী মহাশয়ের কথার সঙ্গে এ অনুভূতির যখন 
বিরোধ আছে তখন আমর! কাহাকে রাখি আর কাহাকেই 
বা ছাড়ি। এই কণার উত্তরে আমার আর বলিবার কি 
আছে, তবে একটি কথা এই যেপবিল্সোধ্খ” কাঁহাকে 
বলে তাহ! বুঝিয়া, তবেই বিরোধ আছে,এই কথ! বলা মঙ্গত। 
যখন একই প্রশ্নোত্বরে ছুই ব্যক্তির ছুই প্রকার মতবাদ 
দৃষ্ট হয়। তখনই এখানে বিরোধ আছে এই কথ! বলিতে 
হয়। চম্পটাঠাকুর কর্তৃক কথিত এ বাক্যাবলীতে 
ষে প্রশ্নের উত্তর আছে, এ অনুভূতিতে সেই প্রশ্নের উত্তর 
নহে। প্রশ্ন ছুইটি, তার উত্তর ছুইরূপ, তাহাতে বিরোধ 
কিরপে সম্তবে? শরীত্রী প্রভুব্ল জন্মকণা ক্চি? 
এই প্রশ্নের উত্তর ভিম্নি অন্মোনি সম্ভব । এই 
উত্তরটি বলিতে গিয়া চম্পটাঠাকুর স্থানাস্থান বিচার করিয়া 
নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আর অসম্মোন্নি 
অম্ভব কল্পে সম্ভব? এই আর এক্টি 
প্রশ্ন । এ প্রশ্ন চম্পটা ঠাকুরের নিকট কেহ কখনও জিজ্ঞাসা 
করেন নাই তাই তিনি তাহা বলেন নাই। 

মাতৃন্তন্তে ক্ষীর থাকিলে কি হইবে শিশু মুখার্পণ 
করিলে তো ক্ষরণ হইবে? গুরুর হৃদয়ে কত তথ্য থাকে 
শিষ্য জিজ্ঞাস হইলে তবে তে। জানিতে পারিবে। নব সময় 
সব বিষয় অযাচিত ভাবে হয় না, আরদরাতিশযোও হয় না। 
দ্রোণের যতখানি বিস্তা একলব্য বা অর্জুন শিখিয়াছিলেন 
আদরের ছুলাল একমাত্র পুত্র অশ্বখমা৷ তাহ শিখিয়াছিলেন 
কি? তাই বঙলগিতেছিলাম, যিনি সতত চাদ ধরিতে ফাদ 
পাতিয়! বসিয়াছিলেন, তাহার হৃদয়েই বিদ্বদন্ুভূতি হইয়াছে, 
আপনি তেমন ধারা দ্িজ্ঞাস্থ ছিলেন না তাই জানিতে 
পারেন নাই। 
এই পরম বস্তটি তোমার আমার মত এঁ ভাবে জন্মান নাই এই 
বিশ্বাসটি জন্মাইয়| দিতে চম্পটি ঠাকুর নানা প্রকার অর্থবাদ 
ও ভঙ্গি আশ্রয় করিয়াছেন পক্ষান্তরে যুগে যুগেই তিনি 
ওরপে আসেন না, ওরূপে নআসা কিরূপে সম্ভব-_ 
ভাহারই উত্তর করিয়াছে এ বিহবনস্থভৃতি। 


আঙিনা 


এঁ অনুভূতিকে . বিহ্বদনুভৃতি কহিয়াছি। অন্ধুভূতি 
ছুই রকমের। দিবা অনুভূতি আর বিদ্বৎ অনুভূতি । 

মনে করুন, আপনি কিছুই জানেন না! ভালমানুষটীর 
মত আপন মনে শুই] বা বপিয়া আছেল। দৈবাৎ 
অধাচিত ভাবে জরীশ্রাগ্রতু প্রকাশমান হইয়া আপনাকে 
একটি অদ্ূতপূর্ব তত্ব জানাইলেন বা কিছুই নয়ন গোচর 
হইল ন! এক অপূর্বর ক শ্রতিপথে প্রবেশ করিল। ইহাকে 
বলে দিবা অনুভূতি বাদৈববাণী। আর আপনি শাঙ্সসমুদ্র 
মন্থন করিয়া কত রত্ন তুলিয়াছেন, হঠাৎ একদিন একস্থানে 
একটি সংশয় উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন মাসের পর 
মাঁস, কেবল ভাবিতে থাকিলেন, একদিন এক শুভ মুহূর্তে 
হঠাৎ প্রত আপনাকে এমন একটা বুদ্ধিষোগ প্রদান করি 
লেন যেএক নিমিষে সুর্য্যোদয়ে আধার বিনাশের মত 
মকল খট.ক! মিটাণ গেল, ইহাকে বলে বিদ্বদনুতৃতি। 
শী প্রভুর জন্মতব, গ্রন্থকার, দেবীদিগস্বরীর নিকট গুশিয়া- 
ছেন। বীর ভক্ত শ্রীযুক্ত বাদলবিশ্বাদ মগাশয়ের মুখ হইতে 


জানিয়াছেন,্ীযুচ কেদারনাঁথ, শ্রীমত্নবন্দীপ দাদ,ভশ্রীল গোপাল 


মিত্র গ্রভৃতি মহ] 'অধিকারী ভক্ুজনের প্রমুখাৎ অবগত 
হইয়/ছেন, শ্রীযুত মঠিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট লিখিত 
প্রীপ চম্পটি ঠাকুরের একটি উদ্কিও পাঠ করিয়াছেন। তবু 
স্থির-সিদ্ধ[ত্ত হয় নাই, তারপর চম্পটি ঠাকুরের ছুগভ সঙ্গে 
বাদ করিয়। তাহার ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়৷ উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণ 
গ্রন্থথাজি সম্যক আলোচন] করিয়াছেন। তখন প্যান 
তিনি দিদ্ধন্তে উপনীত হইতে পারেন নাঁই। তারপর 
শরীউধাম বাঁকচরে শ্রীনঙ্গনে অবস্থান কালীন একদিন 
অকস্মাৎ গ্ঞ্রীগ্রভ এমন একটি বুদ্ধিযোগ দান করিলেন 
যেন স্ব দপণের মত নির্মল হইয়! গেল। নিকটে পণ্ডিত 
গ্রবর হারাণ চন্দ্র ভাগবতভূৃষণ মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন 
তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি লেখনী লইচ! লিখিত 
লাগিলেন ।-- 

“শ্রুত আছি %ছ % &% & আবিভৃতি 
হইলেন ।” | 

এই বিদ্বদনুদৃতি “মহামহাপ্রমাণ। নিগৃঢ় জন্মতত্ব 
হইাতে নিহিত আছে। মহাধর্ম-স্বরূপ মহাউদ্বারণ প্রত 


আন্িন। ৭৮ ৰ ঘা ১ম বর্ধ--৩য় কংধ্যা 


বয় মহামহাতন ইাতে নুব্যক্ত | সুধী মহাজন পরিগৃহীত প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ক্রমে এ 'আত্মুন্ছ' 
শান সম্মত গুদিদ্ধান্ত ইহাতে পরিশ্দুট। ইহার প্রত্যেকটি পদটির নিগৃঢ় রস মাধুর্য আরও কিঞিৎ আশ্বাদন করতঃ 
“প্গ 'লার্খক, লগ্রয়োজন ; তাহা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যানুযায়ী উপসংহার করিব। জয় জগঘন্ধ। ( ক্রমশঃ ) 


মহাবোধন। 


(১) 
অসমোর্ঘমাধূর্য; দিদ্ধুর তলদেশে মহাভাবে ভোর! বিনোদিনী । 
মহা দশমীর দশ। বর-মগ্গে প্রকটিয়! শবরূপে শুয়ে সীমস্তিনী ॥ 
মণিদীপ ম্লান কত 'মনীকিনী শত শত যুখে যুথে মিলিয়া মিলিয়!। 
খিরি ঘিরি অবিরাম, গায় সবে হরিনাম চীদমুখ হেরিয়! হেরিয়! ॥ 
বলে “জাগে। জাগে রাই' তো! বিন] যে কেউ নাই, তোম! ধনে ধণী ছিন্ু মোরা। 
তোম|র গরবে মোরা--গোখিন্দে না গণি কিছু, তোম| বিন শুন্ত হেরি ধরা ॥” 
ভাপ-্চন্দ্রা নাম করে, রাই মঙ্গ ঘন নড়ে, প্রাণপাখী ফিরে এল দেহে। 
ঘশমীর শ্বৃতি ল'য়ে, গঞ্চ পঞ্চ এক হয়ে নবরসে রাই অবগাহে । 

(২) 
নুরধুনী কৃলে নাঁচে কুলনাশা কাঁলাঠাদ, অকৃলের কাণ্ডারী সায়! । 
কান্ত/রূপে অঙ্গ ঢাঁকি' কাঙ্গালে পঠিতে ভাকি', গম্ভীরায় রহে লুকাইয়া॥ 
কভু কৃণ্ধারৃতি ধরে, কভু 'স্থি সন্ধি ছিড়ে, দ্বাদশ দশার আত্বাদনে। 
আনে ন! দেখিতে পায়, সুধু স্বরূপ রাম রায়, ( আর) গোবিন্দ দে কিছু কিছু জানে ॥ 
“কির যোগা নহে, তথাপি বাঁউলে কহে, কহিলেও কেবা পাঁতিয়ায়।” 
মহাভাবে হেন হয়, লীলা পরিকরে কয়, ঘিরি অঙ্গ কৃষ্ণনাম গায়॥ 
স্বরূপ শ্রীরামরায়, প্রেমানন্দে নাম গায়, ভাবের তুফান বয়ে যায়। 
ভাবনিধি গোর অঙ্গে, দূশ। অবদান রঙ্গে, বিগ্রলস্ত মধুরে খেলায় ॥ 

(৩) 
মিটাতে দশমীর আশ, দ্বাদশীর অভিলাষ, পঞ্চতত্ব একাধারে লয়ে; 
প্রীহরিপুরুষ নামে, দেহ গড়ি' হরিনাে, স্ধাময় সুধা! বরষিয়ে। 
প্রলয়-গীড়িত সৃষ্টি, মাঝে দিতে পরিপু্ি, পথহা'র] জীবে পথ দিতে, 
'অগুপরমাণুছারে স্বযপান্থাদন তরে, মহাধর্্থ জগতে বিলাঁতে, 


কার্তিক-১৩৩৭ 


৭৯ আঙ্গিন| 
মহ।উদ্ধারণ লাগি, নিজপ্রেষে অনুরাগী, হয়ে প্রভু মহা-অবতারী | | 
আবার লীলায় আদি, গুপ্তপীলা পরকাখি” পদ্গুরঙ্গে বিরা্জিল হরি ॥ 
মহাতাব নিধি বন্ধু, প্রেমদ।ত] কৃপাদিদ্ধু, ব্যাভিচারী দশায় বাধি ভোর। 
সগ্চদশবর্ধকাঁল, নিরজনে মৌনে কাল, কাটাইল! ক।টি' তমোঘোর । 
ছাঁড়ি' সে নির্জন বাস, জগজন অভিলাষ, মিটাতে বাহিরে ধবে এল । 
অগণন নরনারী, গৃহকাজ পরিহুরি, হরি হরি বাজে ধেয়ে গেল ॥ 


শ্রীঙ্গন রজতলে, গড়াগড়ি দলে দলে, অশ্রকম্প পুলক পদরা। 

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ কেঁদে ভেদে যায়, আনন্দের ছুটিছে ফোয়ারা | 
মকলের প্রাণে আশ, কবে ব] মহাপ্রক1শ, জগতে দেখাবে বন্ধুহরি । 
ভক্তকে উঠে রোল, “জয় জগদ্দ্ধু বো'ল্‌” 'জয় প্র প্রেমদানকারী' ॥ 
মহানামের ধ্বজ] লয়ে, আচগডাল দ্বারে যেয়ে, মতিস্ছন্ধ ছাড়িল হঞ্চার। 
অপূর্ব ব্রতীর দল, দেখিয়। কপি বিকল, পাষগডের| করে হাহাকার ॥ 
নিত্যানন্দ গোষী হেন, উদ্ধারণ নাচে যেন, মহানামব্রতী সাধু সনে। 

মধুর বচন গতি, মধুর কীর্তন নতি, মাদর্শ বৈষ্ণব জনে জনে ॥ 

যেথায় পশয়ে তারা, বরষে অমিয়াধারা, ন।মে প্রেমে উতরোল সবে । 
অবিরাম, মহাঁনাম, তাপনাশী শাপ্তিধাম, পেয়ে ধন্ত জীব মনে ভাবে ॥ 


হেনকালে একদিন, ত্রয়োদশ দশালীন, বন্ধু-মঙ্গ খাইল নীলিমা! । 
হৃংপিও ক্রিয়াহীন, প্রাণ মহা প্রাণে লীন, রাস্থগ্রাদে ধেন রে চাদিম1॥ 
শ্রীমতীর দশাদশ, স্বীকারি' ছিল! অবশ, দ্বাদশে করিল। উরঃভঙ্গ। 
মহামৃত্য ত্রয়োদশে। আস্বারদিবে ব'লে এসে, লীলায় লইলা মৃত্যু রঙ্গ ॥ 
জীব সব শবজ্ঞাঁনে, ধরি যোগগীঠস্থানে, সমাধি করিল নিরমাণ। 
লীলাপ্তক মতিচ্ছন্ন, হ'য়ে শোকে অবদন্ন, তুপি দিল! মহানাম তান ॥ 
তেরশ' আটাশ সনে, কান্তিক খিতীয় দিনে অবিরাম উঠে মহানাম। 
মহেল্রের অনুচর, উদ্ধারণ পরিকর গাইছে কীর্তন নিশিযাম ॥ 

কহিবার যোগ্য নছে, তথাপি পাগলে কছে, «শুন সবে অমৃত সন্তান! 
মরে নাই বন্ধু মোর, দশা! আস্বাদনে ভোর, মজ্জামাঝে সুপ্ত মাছে প্রাণ। 
অয়োদশ দশ! শেষে, বঁধুয়। উঠিবে হেসে, তারুণ্য মুতে করি স্নান 


লাবণ্য অমৃত অঙ্গে, কারুণ্য অমুত ভঙ্গে, অপাঙ্গে চাহিবে বধু মোর। 
সেদিনের আসে রছি) মহাসংকীর্ভন গাছি) কাটাইব বিরহের ঘোর ॥ 
এই না বাংলার বুকে শবসাধি কত লোকে কত দিদ্ধি লইছে সাধিয়!। 
তার! চায় ইন্ত্রজাল, আপন! বধিতে জাল, সাধনায় লইছে খুঁজিয়া॥ 


আঙ্গিনা 


৮৩ 


১ম বর্- ওয় সংখা।, 


এ মহাশবেরে জয়ে পিকধির দেঁশেতে যেয়ে, শব ছয়ে অমৃত বিলা'ব | 
অপূর্ব শব সাধনা, দেখুক জগত জনা, হনয়ের রক্তে পিংখ যাব ॥ 

হেন দৃঢ়বত ধর, দেহ প্রাণপণ করি; মহানাম মহাধজ্ঞেহোত| | 

শিশুরা মতিচ্ছন্। মহাবোধনেতে মঞ্জ। মহ।বোধি লাভে বুদ্ধ যথা | 
উদ্‌গা হা ব্রহ্মচারী, সর্বভোগ পরিহরি আলিয়াছে তগশ্চর্ষেয হেথা । 
অর্ধ'হ।রে, অনাহারে) শীততাপ সহ ক'রে, রোগ ক্লেখ নিতা সহি তথ] ।॥ 
নামী হতে নাম বড়, এ সত্য বুঝ।তে দঢ়, মহাততপ আঁচ।রিছে ধার] । 
প্রভুর করুণ! হবে, মুত তরু মুঞ্জরিবে, শু বৃক্ষ হবে কুল-ধর! ॥ 

মুহ্যুর অধার কোলে, উঠিবে মাণিক জ'লে, মরণে অমিয় উথলিবে। 
মহাগ্রকাশের সাজে, মহামহাপ্রভূ সেজে, বজেশ্বর 'অবগ্ত মালিবে ॥ 


মহানাগ-ণ্ডক 
শ্ীনবধীপচন্ত্র ঘোষ । 


হাঁকীট-পতন । 


হাকীট পতন -হ+অকীট + পতন। 


নৃসিংচাবতার হইতে ক্রমশঃ নিয়দ্দকে ভক্তির প্রকাশ 


ও উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। প্হতারি গতিদায়কত্ব” তত্প্রমাণ। 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যে শ্রীনুসংহে বাৎসল্য। 
শ্রীরাম5ন্দ্রে বাৎসলা ও সখা এবং শ্রীকষে বাৎদল্য, সখা ও 
মাধূর্ধ্য এই মধুর রমক্রয়ের পরাকাষ্টা। এই বসত্রয় ব্রজের 
রস। শ্রীরামের বাংসপ্য হনুমানাদির প্রতি সখ্য বিভীষণ 
গুহকার্দির প্রতি। মাধুর্ধ্যের পরিপূর্ণতা শ্রীরামে প্রকাশ 
না পাইয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া] শ্রীকষে প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ 
ব্র্জলীলায় প্রকট হুইয়াছে। খধষিচরী গোপীগণ তাহার 
সাক্ষ্য গ্রঙ্দান করিতেছেন অথাৎ শ্রীরামচন্ত্র দণ্ডকারণ্য বাসী 
খিগণের সন্ভোগবাঞ। কৃষ্ণ বতারে পূরণ করিয়াছেন । 


কুষ্ণলীলা ও গৌরলীলা ' একই রাগময়ী লীলার স্ত্র ও 
ভাষ্। হ্রীরাধ। রুষ্ণপ্রেম ণাগলিনী--এইটি উজ্জ্বল রস। 
এবং প্ীরুষ্চ প্ররাধার প্রেমরসে বিভোর হইয়। যখন পাগল- 
পার! হন, তখন সেই রসের নাম উন্নতোজ্প রস। সুতরাং 
এ্ীগৌরাঙগগলীলায় উজ্্বপ ব্রঙ্গরসের অভ্থান্নতি ( অর্থাৎ 
বিখেষাভিব্যক্তি ) ঘটে । এই রসে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 
ভামিয়া গেল। উন্নতোজ্জবল রদ সাধারণের আস্বাগ্ক নয়। 
তাহাদের জন্ত জান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি এই চতুষম়ের 


অন্ধুশী্ন আবশক। শ্রীমন্মহাগ্রহু, প্রীনিত্যানন্দকে একাধারে 
লইয়! শ্রীঞ্ীগণ্বদ্ধরপে, সেই ভাবের প্রত্যাহার পূর্বক 
জীবমমাজকে ধর্ণচতুষ্টয় শিক্ষা দিয় উন্নতোজ্ববন রন 
আস্বদন করাইতে উদনগ্রীব হইলেন। রাগধর্দের বর্তম।ন 
বিষামৃত ফল ঘুচাইতে গ্রন্থ দ্বিতীয় কলেবর ধারণ করিজেন। 
নরপিংহাদির মায়ামানুষরূপে জীবলোকে আবির্ভাবই 
পতন (অবতরণ )। 

নরমিংহে বাৎলা-সু্তি একা মানা, প্রভু জগধ্ধুতে পঞ্চ 
রসঘন-মুত্তি একায়মানা--কেবল মধ্যের লীলাক্রমে শ্রীযুগল 
প্রকাশ যথা সীতারাম। রাধার এবং ্রীবিষুওপ্রিয়া- 
গৌরাঙ্গ। 

“হ* বর্ণের অর্থাস্তর চন্দ্র বা আনন্দ এবং ”কীট” শবে 
মাঁয়িক জীব” অকীট” শব্ষে অমায়িক চিদ্বন্ত হৃচিত হয়। 
হ+অকীট »- আনন্দ +চিম্ময়__-আনন্চিন্ময়রস- 
বস্ত। এই চিদানন্দ বসত) ধিনি মায়ামনুষ্যরূপে পতিত 
বা জীবলেকে অবতীর্ণ তিনিই “হাকীট পতন” । প্র 
যেমনটি লওয়া ইপেন, লিখিলাম। জয় জগদব্ধ! 

শ্রীকালীহর দাস বন্থু ভক্তিনাঁগর 
হাসড়1, ঢাক।। 


দ্্িজইছুশ চিহ দেখিয়া ধূলায়। | 
কাদিতে কাদিতে বক্ষ পাঁতিব তাহায় ॥৮ 


আঙ্গিনা-স্্তি । . 


মনে পক গো সে ন্ুধ ঈজনী আঙিনার । 
গভীর! রজনী মিজ্রিত! ধরণী 
মৃছমন্দ বায় বহে স্বন্‌ ক্বনি, 
গগনের কোলে ভাঙার দনে, 
পুর্ণেমার শশী হাসে গো। 


মনে পড়ে গে সে সুখ রঙ্জনী আঙ্গিনার। 


মনে গড়ে গে। নে সুখ রজনী আঙ্গিনার। 
প্রকৃতি সতী সোহাগেই মনে, বন্ধয়ে দিয়িযা  মহানাম গান, 
বরিয়। লইতে পুরুধ-রতনে, বান্ধব ক, অমিয়! সমান, 
রছি প্রতীক্ষায় কমনীয় কায় মহ।ষজ মহ! কল্যাণ নিদাল 
আবরে জোছন] ব'সে গো। খোল করভাল মনে গো। 
মনে পড়ে গে সে সুখ বজগী জাজিনায়। 
সেই শুঠক্ষণে এই দীসঞ্জন, 
শী অগমরজীং কৰি পর়খন। 
ধন্য ধ্েছিগা এ মর জীধন, 
লৈই শ্বন্ঠি জাগে মনে গে!। 
মনে পড়ে গো৷ সে সুখ রঙ্গনী আঙ্গিনার। মনে পড়ে গো সে সুখ রজনী আঙ্গিনার। 
বান্ধব এক মারে ড।কিল, লাজ(নি কি এক ভাৰ উপজিল, 
বেছাগন্থরেতে কীর্তন ধরল, বিষয় শ্বতি সব দুরে গেল, 
সুমধুর ভালে মারল রসালে, নব নব ভাব উদয় ভেল, 
আমারে হারায়ে ফেলিনু গে। | 


কীর্তন রসে মজিছ্ছ গো। 
মনে পড়ে গে সে সুখ রঙ্গনী আঙ্গিলার। 


কীর্থনের সনে পদ্ন নাহি চলে, 
লস অথসভাখৈ দেহ ঢলে, 
আর সব ভাবের ভা নাছ মিলে, জয়বনদায। 
জয় আজিনা জুধাধার | শতীতগতুখাম। 
ডাঙাপান্কা। 


মনে পড়ে গে৷ সে সুখ রজনী জাজিনার। 
জয় জয় ফরিদপুর সঙ্কীর্তন-ময় | 
ভাসে জল স্থল বন্ধু প্রেমের বস্ায় ॥ 
এই ত চিম্ময়-ধাম মধুর-অঙ্গন । 

জয় বন্ধু ব'লে কুঞ্জ কর রে লুষ্ঠন | 


বগা এরাও (ী সপ ০ 


“অনন্য গতিরে।... অঙীর্তন উদ্ধারণ।” 
্‌ : -_-(হুরিকথা ) 
"একটি মহানাম সঙ্কীর্তন।” 
“মহানামের প্রথম নাম জগদন্ধুনাম ।» 
“মহানামের শেষনাম হরিনাম 1৮ 
“মহানামের মধ্যনাম পুরুষ ।» 
“অনন্তানন্ত মহানাম ম্বদঙ্গে উচ্চারণ 


করিলে মহা-মাঙ্জল্য হয় ।” 
| _(দ্বিকাল) 





নিয়মাবলী । 


১। আঙ্গিনা” মহাধর্মট মহাউদ্ধারণ, গ্রন্থ। শ্রীীর!ধারুফ, ্ীশ্রীনিতাইগৌর ও শশ্রীহরিপুরুণ প্রত জগদ্নধ স্থন্দরের 
মাধুধ্যময় লীলাঙুন্ম রণই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দে্য |, 

২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বৈশাঁখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরন্ত। বাঁর্ধক ভিক্ষা 
সড।ক ১%* মাত্র। প্রতিসংখ্য৷ নগদ।০ চারি আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি “কার্ধালয়ে' প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য । 


বিনয়াবনত--. | 
গোপীবন্ধু দাস। 
প্রকাশক। : 


আঙ্গিনা কার্যালয় £__ 
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মহানামত্রত গোপাবদ্ুদা 


সম্পাদিত । কর্তৃক 
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আঁ বহু নক রি, অৰ ন্ম ত শি 
শ্রী হলি প্রিক, তি খিচি ভ্তা ণি, 
কি বি পু লা ননদ, মোহ নন মা ধু 
কি ক লু নি আর জ থা 
পু রম্ন রত নস বে হে রিক 
স রো ভা হ্রদ য় সেপ্রভ্ভ র প্র 
তক গ ণ ত ব, যশ: প্রতি ্া 
দূ গ দ্র ধু হে পিঃতি ন ভুতু ব নে 
শ্রী ব হু দে খা য়ে, মহা প্র কা শে 
ও গে। নম র মী, সে লাগি ভু ব নে 
কিম হা পু ণা,আ লোক প্র কাশি' 
করি উ নম ত,কাঁর্থ ন র ৩, 
ম হো জবা রণের অমু ত্র বা 
তোমা ন্প দর শে সেম্থ পন জা 
বরা করিব, দিকটি আ ই 
স মাচা রত ব, চিরকন্কীর্ত নী 
তোমাল্িকরূপায়, যে ম হা ভা গা, 
কর হু দান চ স্র পুজ্ত্র ধন, 
ন। হি স্ত ব জা নি, এ লে ঞ্পু নঃ য 
দহ চি নীল হ, ব রেজ্দ্রব স্ব 


য়ে, 


হে, 
গি” 
স, 
য়, 
পে 
তা? 
দি, 


রে, 


বল 
ক ত 
ছ ট! 
তা প! 
দে ম 
ম হা 
ভ নে 
সুখ 
যে অ 
র ণী 
র্ণ ৮1 


কত, 


হা 
নর 
ভন 
তির শি 
স বা 
ল য়ে 
ও প৷ 
জী 
সি 


এ নে 


য়ে খবৰ 
শা 
৫৪. 


এব ্ন 


ঘী 
হ তা 
বিশ্ব 
রে দে 
পল না 
মে তে 


মা 


জি যা 
থু ত 
য় চ1 

ভূ যি 
শ শী 
ক লে 


ত কৈ 


হম পা গ 
গো প র 
গপী প তি 


নঃ 


পু 


দু নৈ লে 


ও বৰ 


স্তেল 


“পা শে 2 


সী 52 


৩ 


দু 
ঝ 


রি 
হি 
লা 


মা। 
মা। 
লে। 
ই লে॥ 
ল। 
ল। 
ল। 
ল॥ 
ই লে। 
ই লে॥ 
খা” লে। 
তা] লে॥ 
ধ রা। 
পা রা॥ 
দ। 
প্রা 


ন। 
ণ॥ 
$1 ল। 
ক ল॥ 
হ রি। 


ব রি ॥ 
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প্রথম বর্ষ | শরীন্থী, ম নি শ্রীরীমাবীপু্ণিা 
চতুর্থ সংখা! ]. বধ বা তরী শীত্রীহরিপুরুষাব্দ-_-৬০ 
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/]7]া?ল্লাখা7ুজ|ছ|-]৯ 
হরিপুরুষ জগদ্বদ্ধু মহাউদ্ধারণ। 
[5] চারিহস্ত চন্দ্রপুজ হা কীট পতন ॥ [8] 
(প্রভু প্রভূ প্রভৃহে) ( অনন্তানন্তময় ) 
অ7ুলু722778517 518. 


বন্ধুলীলা-সুধানিধিঃ 
( পূর্বানুবৃত্তিঃ) 
সদ! হরে নাঁমনি জাত রাগ 
স্তৎকীর্তনানন্দ বিলীনচেতাঃ। 
নম শৈশবেহপুযুক্বিত চাঁপলঃ স্বং 
লোকোত্তরত্বং প্রথিতং চকার ॥ ১১ ॥ 





ন গ্রীত্যুদদ্বানয়মা দিদেবঃ ব্দ্য| ন সা, যত্র ন চিন্তশাস্তি 

কাঁপি প্রহর্তর্য্যপি কোপমাপ। নিঃসারভোগেঘপি নে! বিতৃণা 
বিপ্রাম্তজাদি প্রবিতাগ হীনং রুষ্ণে সর্বাজ্মনি নানুরাগঃ 

গ্রয়াংখিলানেব সমাঁপিলিঙ্গ ॥ ১২ ॥ প্লীতিস্তথা নান্তি সমস্ত জন্তৌ ॥ ১৪ ॥ 
বিষ্যাঁমবিদ্যাব্যপদেশ পন্যা- পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রুয়তে . 

মারো, মেকাস্ত মিহোপযুজাম্‌। শরতেরিয়ং গী ধমনস্ত শক্তিকম্‌। 
মংসার ভোগোৎ্সুক লোৌকবন্দ্যাং স্বভাবতো বক্তি কুতোহম্্দা দিবৎ 

বিধুয় কৃষ্ণাঅগতান্তরোহভূৎ ॥ ১৩। তীয় পাঠাদি কৃতি ব্যপেক্ষণম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


গ্রাম হ্বামী। 


০০০০০ 
জি 





সোণার নিশীথ চিন্তা 


আঁজু ডুবু ডুবু সাজু তারা দেখি, 

ওগো কত কথ! মনে হ'তেছে উদয়। 
রার! রা রা রা রুণু রণু রুণু রুণু, 

বেধু নুপুর কলহ বিচিত্রতাময় ॥ 

* আহ। ! একদিন ঠিক এইমত রেতে, 

সে মধু জোছন! দিকত সরিত সৈকতে । 
প্রিয়া মানসীর কোলে রসঘুম ঢুলে, 

দেখেছিনু এক সুদ্বপন সুধাময় ॥ 


কল্যাণী কালিন্দী বুকে রাই কানু প্রতিবিশ্ব 

ললিতাদি সখীপুঞ্জের বেণী-চুষ্ব। 
সরল! সাদরে লয়ে গেল তথা, 

যথা নিভৃত নিকুপ্জ মহাভাব উগরয়॥ 
পেখন্ু সেথা মরি অপরূপ রূপ, 

যুগল স্বরূপের কোলে রক্ত অরবিন্রপ। 
নব নব শ্রীগৌরাঙ্গ নণীরপুতুল, 

শিও শিপু বন্ধু বন্ধু হাঁসয় নাঁচয় ॥ 

মহানাম ভিক্ষু মহীন। 


ণ্জম় জগ 


ভাবের ঠাকুর। 


আনন্দরসঘনবিগ্রহ গ্রীভগবান যখন আনন্দরদ বিলাইতে 
ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাহার লীলাখেলা যা কিছু 
সবই আনন্দে পরিপূর্ণ । লীলাময়ের মুর্তি আননে। 
গড়া, পিরিত আনন্দে ভরা, তাঁর হাসিতে আনন্দ ফুটিয়া 
উঠে, তার বাশীতে আনন্দের উৎন ছুটে, তার গমনে বিশ্ব 
আনন্দে দোলে, তার ভ্রমণে জীব আনন্দে ভোলে, তার 
সঙ্গে আনন্দের বন্তা, তার প্রসঙ্গে ধরণীধন্যা । আনন্দের রাজ। 
আনন্দমোহন জগদিন্দু শ্রীপ্রীজগন্দদ্ধ সুন্দর স্বয়ং সরম্বতীপতি 
হইয়াও মহাউদ্ধারণ কল্পে পাঠাভ্যাসছলে কোনও সময়ে 
পাবনা! জেলায় অবস্থান করতঃ পৃত প্রেমভক্তির একটান| 
প্রবাহে অপাঁথিব আনন্দের অভূতপূর্ব হিল্লোল তুলিয়া দিয়া- 
ছিলেন। যাহারা ভাগ্যবান তাহার! তাহাতে অবগাহন 
করিয়। প্রাণমন শীতল কবিয়াছিলেন, আর আজ আমরাও 
তাহাদেরই মুখ বিগলিত 'অমৃতদ্রবংযুত লীলামৃত বিন্দু 
আম্বাদন করিয়া ধন্ত হইব। 


বেগবতী কীর্ডিনাশিনী পদ্মাবতী যাহার দক্ষিণ পার 
দিয়া প্রবাঁহিতা, যাহার পশ্চিম পার্থে ইছামতী স্বেচ্ছায় 
তরঙ্গ-রঙ্গে তীর বাজাইয়া তর তর বেগে নাঁচিতে নাঁচিতে 
যাইয়। পন্মায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে--বন্গদেশের সেই ভূমি 
খণ্ডের নাম পাবনা! জেলা । যেস্থান সন্বন্ধে এক সময় নানা 
কথ প্রসঙ্গে শ্রঞ্। প্রভু বন্ধু হরি পুজ্যপাদ শ্রী জয়দনতাইকে 
বলিয়াছিলেন--এবার প্রেমভক্তিতে শ্রীশ্ীপাবনাধাম 
সর্বোপরি" বঙ্গজননীর শীমন্তে পুত পিন্দুর বিন্দুর মত সেই 
পুণ্যধামে, সর্বধামেশ্বর শ্রশ্রীপ্রভু বন্ধছরি প্রেমের ডালি 
শিরে লইয়! বিদ্যাভ্যান ব্যপদেশে সর্বপ্রথমে শ্রীযুত গ্রসঙ্ন- 
কুমার লািড়ী মহাশয়ের পবিত্র ভবনে পদার্পণ করেন। 
লাহিড়ী মহাশয়ের সহধশ্সিণী সাধ্বী শিরোমণি ভাগ্যবতী 
গোলোকমধি দেবীর অপ্রারৃত স্নেহের বন্ধনে বন্ধুহরি 
চির-বাধ! ছিলেন। বদ্ধুগোপাল ঠৈশবে এ দিদির অপাথিব 
ভ্রাভৃবাৎসল্যে পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন, আজ কৈশোরেও 


মাথ-_-১৩৩৭। 1 


তীছার কথ! ভুলিতে পারেন নাই, তাই পড়ার ছল করিয়! 
অই পুণ্য অঙ্কে ছুটি আপিলেন) রত্্গর্তা পুণ্যবতী 
গোলোকমণির গর্ভজাত পুজ্যপাদ সুশীল দাদার মুখে 
শুনিয়াছি একদা বন্ধুহরি, বুঝি ব| দির্দির এ অপরিশোধনীয় 
স্নেহের খণ-শোঁধ করিতে প্রয়াসী হইয়া, বিধিরুদ্র গোপ্য 
স্বকীয় স্বরূপ দর্শন করাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন। 

মৃন্তিখানি বাহার মনোমোহন, আখির চাহনিতে বাহার 
কুনুমনৃষ্টি, মু মধুর বাঁক্য ধাহার অমিয় ধারা বর্ষণ করে, 
তাহাকে একটিবার মাত্র দর্শন করিলে, তাঁহার বাঁকা 
নুধালছরী একটাবার মাত্র কর্ণে পৌছিলে, তাহার হরিণ- 
নয়নের দৃষ্টিপথে একটীবার মাত্র পতিত হইলে, ফিরিয়া 
আঁপিতে পাঁরে এমন সামর্থ কাহারও নাই । পাবনা! আদিবার 
অত্য্প কাল পর হইতেই কতকগুলি বালক কুন্ুমগন্ধলুবধ 
মুগ্ধ ভ্রমরের মত ছুটিয়া আসি! এ পাদপন্মে অন্ুরক্ত ও 
চিরান্ুগত হুইয়াঁছিলেন। প্রেমময় বন্ধু হরিও স্গীগণ সহ 
নানারঙ্গের খেলা খেলিতে খেলিতে সংকীর্তনরঙ্গে পাঁবন! 
সহরকে নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালীন সম্গীগণের মধ্যে 
প্রায় সকলেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন । তাহারা অনেক সময় 
স্কুলে না গিয়া ও পড়াশুনা! উপেক্ষ। করিয়! প্রণবদ্ধুর সঙ্গে 
আনন্দরসে মাতিয়া থাঁকিতেন। তজ্জন্ত অভিভাবকগণ 
খড়গহস্ত হইয়! উঠিলেন। তাহার! ছেলেদিগকে-_-এমন কি 
_-গ্রভূকে পর্য্যন্ত শাসন করিতে ত্রুটি করেন নাই । সেই 
নিষ্্রগণের শাঁননের কথ! ভাবিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়। হিরপ্যকশিপুর ভাবাঁপন্ন জীব টিরকাঁজই 
আছে। স্ুরান্থরের লড়াই, শেয়ঃ প্রয়ের ছন্ব . হইয়াঁই 
থকে। এবারও হইবে তাহাতে আঁর আশ্চর্য্য কি? 
তবে আশ্চর্য্য এই যে, অত কুটিল জ্রকুটি ও অমানুষিক 
অত্যাচারের মধ্যেও বালকগণ ধীর স্বভাব, আর প্রভুবন্ধু 
হিমাচলের মত অচল। 

আনন্দের খেল] খেলাইবার জন্ত সঙ্গীগণ তাহাদের 
বন্ধুটীকে লইয়া নানারঙ্গ কৌতুক করিতেন। অধিক সময় 
কীর্ভন করিলে প্রত বন্ধু অজ্ঞান হইয়। পড়িতেন। বাঁলকগণ 
তখন বলিয়া উঠিতেন-_“ভাঁব হইয়াছে, ভাঁব হইয়াছে। 
তখন তাহার উল্লাসে নৃত্য করতঃ ঘিরিয়া৷ বিরিয়! তুমুল 
কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিতেন। তখন কমলাখির অশ্রধারে 
ধরণী পঙ্চিল হইত। পুনঃ পুনঃ কম্প ওর্ঘ নির্গত হইত। 


৮৩ 


হাজ্িলা 


কখনও বা নিপন্দ হইয়। রছিতেন কখনও সর্বশরীরের 
লোঁমরাশি ঠিক কণ্টকাঁকাঁর হইয়া উঠিত। কখনও বা 
সম্পূর্ণ মরার মত থাকিতেন। বাঁলকগণ এ সব অবস্থার 
দিক বেশী লক্ষ্য করিতেন না, বাতেমন একট! ভীত 
হইতেন না, কারণ তাহাদের জান! ছিল, জগঘবন্ধুর ভাব হইলে 
কীর্তন করিলেই প্ররুতিস্থ হইয়। থাকেন। 

একদিন সহরের একটিস্থানে একটি বিখ্যাত যাঁজার 
দলের গ্রহলাদ চরিত্র অভিনয় হইতেছিল। বালকগণের 
স্নেহের আবারের কাছে প্রভু বন্ধু অনেকসময়ই পরাজয় 
্বীকার করিতেন। সঙ্গীগণের আগ্রহাতিশয্যে রঙ্গলাল 
বন্ধুহরি তাহাদের সঙ্গে যাত্রার আসরে গিয়া উপবেশন 
করিলেন। অভিনয় তখন কতকদুর হুইয়! গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ 
তরব।রি হস্তে তিন্জন ঘ।তক। দুইজন প্রহলাদকে 
ধরিয়াছে ও আর একজন গ্রৃহার করিতে উদাত হইয়াছে। 
গ্রহলাদ তখন গললগ্রারুত বাস হইয়া! হাঁতছ্‌টি যুক করতঃ 
ধ্যানস্তিমিত লোচনে গাঁন ধরিলেন,-- 

"আর কবে দেখ! পাব যুগলরূপ একা সনে” 

ঘাতকের এ লোমহ্ষণ দৃণ্ঠ দর্শন ও তক্কের এ করুণ 
রাগিণী শ্রব্ণ করিবামাত্রই ভ।বের ঠাকুর ভক্ত ভাষে বিভোর 
হইয়! সম্পূর্ণ বাহাজ্ানশুন্য অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। সঙ্গীগণ 
সকলে বন্ধুকে বিরিয়াই বগিয়াছিলেন-_এ&ঁ অবস্থা! দেখা মাত্রই 
ত।হাদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহার! তৎক্ষণাৎ 
এ ভাবাচ্ছন্ন অবশ বপু বহন করতঃ যাত্রাগাণের আসর 
হইতে অনতিদৃরে ভূমিতলে রক্ষা করিলেন, ও খোল করতাঁল 
সংগ্রহ করিতে ন! পারিয়া অগত্যা হাতে তালি দিয়! চতুর্দিকে 
পরিক্রমণ করতঃ কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। বহুক্ষণ 
কীর্তনের পরে বন্ধু সুন্দর প্রৃতিস্থ হইলেন। সঙ্গীগণ তখন 
তাহাকে লাহিড়ীবাঁড়ীর দরজায় পৌছাইয়। দিলেন। এমন 
ভাঁবের মানুষ লইয়৷ আর যাত্র! শুনিতে যাঁইব না, বলাবলি 
করিতে করিতে বন্ধুগতপ্রাণ বাঁলকগণ ্বন্বগৃহে গমন 
করিলেন। তখন গভীর নিশি অতীত গ্রায়। দেবী 
গোলোকমণি এতক্ষণ দৃূরজ। খুপিয়! পথের পানে তাঁকাইয়| 
ছিলেন__-এতক্ষণ পরে অঞ্চলের ধন সন্দুখে পাইয়া! পরমাদরে 
বুকের কাছে টানিয়! লইয়। শিরাপ্রাণ করিলেন। ধন্ত দেবী; 
গোলোকের ধনে তোমরাই অধিকারী । 

প্রত্যহই প্রত বন্ধু ততি প্রত্যুষে ইচ্ছ।মতী নীরে অবগাহন 


অবাজিন্ন! 


করিতেন। জনমানৰ কেছই তাহা টের পাইত 
ন।। আজ দিপ্দি জগতকে অত সকলে শধ্যাত্যাগ করিতে 
দেন নাই। প্রভুর নিত্য নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার শক্তি 
কাহারও ছিল নাঁ-তবে যেখানে প্রেমের দাবী সেখানে 
প্রেমময় অজ্ঞ শিশুর মত। 

স্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে, সোণালী মুখমাল! ছূটিয়। 
আপিয়। ইছামতীর বীচিমালাকে চুন করিতেছে, এমন 
সময় কনককেতকী কুসুমসন্নিভ কাস্তিরাশি বিস্তার করিয়া 
মনমোহিয়। বন্ধুহরি মরাল গমনে ইছামতী নীরে অবতরণ 
করিতেছেন ঘাটে তখন বছ নরনারী শ্ব্য প্রাতঃকত্যাদি 
কর্মে নিযুক্ত আছেন। চির স্বতগ্রতাপ্রিয় ভাবের ঠাঁকুর, তাই 
ঘাট ছাড়িয়া অথাটে স্নান করিতেছেন। নদীর পরিমর খুব 
বেশী নহে। ওপারেই পমী। বন্ধু আমার আপনমনে 
শান করিতেছেন। কখনও ঢল ঢল নয়নে আকাশ পানে 
তাকাইয়। কি যেন এক হারাঁশিধি খু'জিতেছেন. কখনও 
বা চকিতের মত আনমন। চিত্তে চারু অঙ্গ সংমর্জন করিতে- 
ছেন। এমন সময় এ পল্লী হইতে কে গান ধরিল-_ 

“থর কবে দেখ! পাঁৰ যুগল রূপ একা সনে" 

যাই শোন!, অমনি স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়। ঈ।ড়াইলেন, 
দেখিতে দেখিতে সোণার অঙ্গখাশি বিবর্ণ হইয়। গেল, প্রাণ- 
হীন দেহের মত জলের মধ্যে ঢলিয়া পড়িলেন। ঘাটস্থ দকল 
লোকেই যুগপৎ কি হ'ল কি হ'ল বলিয়৷ ধরাধরি করিয়। 
ঁআবিষ্ট দেহ তীরে উত্তোলন করিলেন। কেহ বলিল 
মুগীর ব্যরাম আছে তাই জল দেখিয়া আতঙ্ক হইয়াছে কেহ 
বলিল বোধ হয় মস্তিক্ষের কোন প্রকার ব্যাধি থাকিবে। 
কেহ বলিল, ন! গে! বেশ ভাল মানুষটির মত স্নান করিতে- 
ছিল, হঠাৎ ওপার ভইতে একট! গান শুনিয়া কাপিতে 
কীাপিতে চলিয়া পড়িল। ঘাটে কোলাহল শুনিয়া বছুলোক 
জড় হইল। তন্মধ্যে বন্ধুহরির সঙ্গীদের মধ্যেও ছু একজন 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। . তারা তো! অবস্থা দেখিয়াই 
বুঝিতে পারিলেন-_জগদ্দ্ধুর ভাব হইয়াছে। তখন তাহার! 
অন্তান্ত সঙ্গীগণকে সংবাদ দিয়া খোল করতাঁল সংগ্রহ করতঃ 
'গ্ুরিয়! ঘুরিয়া। কীর্তন আরম্ভ করিয়! দিলেন। কয়েক ঘন্ট। 
কীর্তন করিবার পর ভাঁবময় নয়ন খুলিলেন। 

কিছুদিনের মধ্যে সঙ্গীগণ তাহাদের রঙ্গীয়! বন্ধুটার মধ্যে 
আর এক নব ভাবের উদয় দেখিতে পাইলেন। বদ্ধুহরি 


৮৪ [ ১ম বর্ষ--৪র্থ নংখ্যা 


নিজ মুখে “রাধা শঝটী উচ্চারণ করেন না। অন্ত কেহ 
উচ্চারণ করিলে তাহা! শোনেন না। যেখাঁনে রাঁধানাম 
বালৰার প্রয়োজন হয় সেখানে ভ্রিষতি' বা বুষচান্ু নন্দিনী 
অথবা “অমুক বলিয়! বুঝাইয়। দিতেন। একদিন দেহি 
পদ পল্লব মুদ্ারম্। বলিয়৷ যার পাদপল্সে করকুবলয় অর্পণ 
করিয়াছিলেন)একদিন বহুবার র| রা! বলছ যাঁর নামের আস্ 
অক্ষর উচ্চারণ করিয়! 'ধা+ বলার সঙ্গে সঙ্গে ধৃপায় ধুদরিত 
হইয়/ছিলেন, আজ কি জানি কোন মহাঁভাবপিন্ধু নীরে 
নিমজ্জিত হইয়। সেই নামটা মুখে উচ্চারণই করিতে 
পাঁরিতেছেন না । যমুনার কুলে চাদ অধরে মুরলী ধরিয়। রাধা 
রাধা রবে অনেক ডাকিয়াছেন__হুরধুণী কুলে থগ্জন গমনে 
চলিতে চলিতে হেমদওড ভূ্জ ছুটি উর্ধে তুপিয়! ললিত রাগে 
রাধা বলিয়া অঝোরে ঝুরিয়াছেন--মাজ পদ্মার কুলে 
আসিয়াই সেই অপ্রারকত প্রেম বারিধি এমনই অতলস্পরশী 
এমনই গম্ভীর হইয়া উঠিল যে শুধু নীরবতাঁর বাগিণীতে 
আর বিহ্বসতাঁর মৃচ্ছনাতেই ভাবের ঠাকুর সে প্রেম ম।ধুরীর 
মধু গীতি গাহিতে লাগিলেন। অতর্কিত ভাবে কখনও 
কেহ তাহার সম্মুখে রাধা শব্ধটি উচ্চারণ করিলেই যেন 
কেমন হইল! পড়িতেন। অতি কষ্টে ভাবরাশি সম্বরণ 
করিয়। ভাবের ঠাকুর যে কোন ভাবে সে স্থান পরিত্যাগ 
করিতেন। 

পাবন৷ সহরের লঙ্গীগণ তখন অনেক সময় বন্ধুহরিকে 
রাধা, নাম শুনাইয়! কৌতুক করিতো। কখনও বা হঠাৎ 
রাঁধ! রাঁধ। বলিয়৷ ধবনি করিয়1 গিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত 
হইতেন। . প্রভু অমনি অস্থির হই,1 উঠিতেন, যেদ্দিকে পথ 
পাইনেন বিদ্বাৎবেগে সেইদিকে ছুটিয়া পালাইতেন কোনও 
সময় কোনও ভক্তকে বশিয়াছিলেন_-“্রীমতীর কথা 
শোন্বার এখনও তোদের উপযুক্ত সমর হয় নাই, যি সেই 
বুষভানুনন্দিনার কথা বল্‌তে আরম্ভ করি, তবে তোরা এই 
মৃহ্র্তেই গলে জল হ'য়ে যাবি। তোদের আর অস্তিত্ব 
থাকবে না, অগ্রে শক্তি হোক্‌ পরে শুনি ।” 

একদিন সঙ্গীগণ সকলে মিলিয়৷ পরামর্শ করিলেন থে 
প্রভৃকে এমন এক জায়গায় নিয় তাহার নিকট রাধে রাধে 
বলিতে হইবে, যাহাতে নে দৌড়িয়। না প।লাইতে পারে। 
সকলে এইরূপ মনস্থ করিয়া একখা'পি নৌকা ঠিক করিয়| 
বন্ধু ুন্দরকে.বলিলেন-_চল, আব আমর! পদ্মায় নৌকায় 


মাঘ--১৩৩৭। ] 


বেড়াইব। বিশ্ববিৎ সব জানিয়াও শিশু, ভক্তবংসল ভক্তের 
হাতের খেলনা । 

আষাঢ় মাস। বর্ষার গ্রারস্তে খরন্বোতা পন্ম। তখন 
ভীষণতর হইয়াছে । উদাস প্র1ণে আপন মনে অতি বেগে 
তরঙ্গ রঞ্গে নাচিতে নাচিতে সে কার উদ্দেশ্তটে যেন অনস্ত 
সাগর পানে ছুটিয] চলিয়াছে। তীরে তীরে কাহাকে যেন 
খু্রিয়া মাথা কুটিয়! তীর ভাঙ্গিয়। হতাশের দীর্ঘশ্বাদ ফেলিয়। 
ফেন উদগীরণ করিতেছে। নুর্ধ্যদেব সমস্ত দিনের কিরণ 
দনে পরিশ্রাস্ত হইয়া হিমাঙ্গে পশ্চিম গগণে ঢলিয়। 
পড়িতেছেন। এমন সময় বাজিতপুর ঘাট হইতে অনতি- 
বৃহৎ একখানি নৌকা কয়েকটি কিশোর বয়স্ক বাঁলক পদ্মার 
মাঝগাঁনে ভাগিয়া ভাঁপিয়া নৌক1 খেল! করিতেছেন। 
নৌকার ঠিক মাঝখানে একটি রদের মানুষ তার ভাবেগড়। 
অঙ্গখানিকে মুক্ত বাতাসে উন্মুক্ত করিয়া ঢল ঢল গেত্রে রক্তাভ 
দিনমণির দিকে তাঁকাঁইতেছেন। শ্রীগঙ্গের অগ্রাকৃত 
গল্মগন্ধ অপছরণ করিয়া পবনদেব প্রেম পুলকিতা পল্মার 
কাঁণে প্রথণ দয়িতের আগমন বার্তা জানাইতেছে, ব্যাকুল 
হৃদ] গল্প! তরঙচ্ছলে মুখটী ধাড়াইয়! এ চরণ চুন্বন করিতে 
চাঁহিতেছে। এমন পময় স্দীগণ পরম্পর চোক ঠারাঠারি 
করিয়া! সমকণে রাধে রাধে রাধে রাঁধে বলিফা উঠিঙ্েন। এ 
ধ্বনির নঞ্গে সঙ্গেই ঝুপ করিয়া একটি শব্দ হইল। মুহূর্ন মধ্যে 
তাহার! দেখি:লন নৌকায় প্রভু নাই। সঞ্চলেই হরিষে 
বিষাঁন গণিলেন। দেখিতে দেখিতে নকলের মুখ কালি 
হইয়। গেল,ভাহার। যেকি মগ্তায় ক।রয়াছেন বুঝিতে পারিয। 
সকলেই ব্য।কুল হইয়। পড়িলেন। কেহ হায় হায় করিতে 
লাগিলেন। কেহ চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
কোথাও ভাপিয়া ওঠেন কিনা। কেহ বলিলেন-_ জগঘদ্ধু 
সাতার জানে না হয়ত আর উঠিতেই পারিবে না কেহ 
বলিলেন, যে কুস্তীরের উপদ্রব এতক্ষও কি আর সে মাছে? 
কেহ বলিলেন, জগত আমাদের মত মান্ুস নয়, অনেক সময় 
তাঁহাকে পদ্ম মন করিয়া জলে ভাসিতে দেখিয়াছি সেকি 
আর ইচ্ছ। করিলে উঠিতে পারিবে না? সকলে দাড় টান! 
পরিত্যাগ করিয়া বিষগ্ন মনে কেবল চতুর্দিকে তাকাইতে 


৮ডে 


আজিনা 


লাগিলেন। নানাগ্রকার অমঙ্গল চিন্তায় তাহাদের হৃদয় 
তোলপাড় হইতে লাগিল। মাঝি হাগ ধরিয়া শঙ্কিত 
মনে বলিয়া থাকিল। পদ্ম। নিক ইচ্ছ! মত নৌকাঁকে 
ভাগাইয়া লইয়া চপিল। বাঞ্ধিতপুর হইতে শীতলাইর 
জমিদার বাড়ী অনেক দূরে অবস্থত। নৌক| যখন 
ভাপিতে ভাগিতে ই জমিদার বাড়ীর নিকটে তীবব্তা 
হইয়াছে তখন একজন পরম আনন্দে এ & বলিয়া হাত 
তালি দিয়] নাচিয়া উঠিল এঁ দেখ কুলগাছের নীগে বসিয়া 
রহিয়াছে । লোত্ম্রকভাবে দবাই সেইদিকে তাকাইয়! 
দেখেন যে, প্রভুর পরিধানে কোন বজ্র নাই, দধিগম্ঘর হইয়া 
কুলগাছের তলায় বুক হাটু বপিয়! মুচকি মু$কি হ।সিতেছেন। 
এ নসবাই নৌক। হইতে অবতরণ করতঃ মাঝিকে বিদায় 
দিয়! হাঁরানিধি বন্ধুর নিকটে যাইয়া পরমানন্দ হাহ 
পরিহাস করিতে আরস্ত করিলেন। বন্ধুকে উদগগ দেখিয়। 
সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, কারণ 
সকলেরই জানাছিল জগদ্বন্ধু কাহারও কাপড় পরেন ন]। 
তখন সঙ্গংগণের মধ্যে একজন উর্শ্বাসে বাড়ীর দিকে 


_ দৌড়িলেন। তাহার বাড়ী এস্থান হইতে অনতিদূরেই ছিল। 


বাঁড়ী গিয়া তিনি বাস খুলিয়। নৃতন বন্তরখানি লইয়। ছুটিয়। 
আনিলেন। বন্ধু হরিকে কাপড় দিতে চাহিলে তিনি 
কোঁন কথা বলিলেন না; হাত তাঁল দিয়! কীর্তন করিতে 
ইর্গিত করিলেন। সঙ্গীটি তখন আদরাতিশয্যে নিজেই 
কাশড়খানি পরাইয়া দিলেন। বন্ধু হ।সিতে থাঁকিলেন। 
প্রভু তাহার প্রদত্ত কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন ভাবিয়! 
তিন পরমস্থখ অন্গনব করতঃ কীর্তনে ফোগদান করিলেন। 
সবাই কীর্তন করিতে করিতে প্রভুকে লইয়। সহরের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥। কিছুক্ষণ সংকীর্তন 
রঙ্গে মাতিয়া তারপর হে যার বাসায় চলিয়। গেলেন। 
এইরূপে নানাভাবে ভাবের ঠাকুর জগগ্বদ্ধ সুন্দর আনন্দের 
খেল! খেঙাইতে খেলাইতে আনন্দের কাঞ্গল জীবকে 
আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। জয় জয় ভাবের ঠাকুর । 
জয় তোমার মহাভাবময় মহ।উদ্ধারণ লীল]। 

গেগীবন্ধু দাস। 


জম্মরহত্থা 


ভ্রীমহানাম মধুভাষ্য 
[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ] 


্রহরির জন্মের রচন্ত এই, যে তিনি কখনও এই জন্ম- 
জরাময় জগতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না.কেবল প্রকাশিত 
হয়েন মাত্র। এই জন্যই প্রীগীভাতে স্বকীয় জল্মকে পাথিব 
না কপি দিব্য বলিয়াছেন । এই জন্তই শ্রীল বৃন্দাবন 
দাসঠাকুর জানাইয়াছেন-- 
"এসব লীলার কভে। নাহি পরিচ্ছেদ, 
আধির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥” 
অর্থাৎ আবির্ভাব তিরোভাব উক্তিমাত্র, যথার্থ নহে। 
তিনি প্রকাশিত বা প্রকট হয়েন, কথন? যখন ভক্ত 
তাহাকে ডাকে । আকুল হৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে অনন্তমনা 
হইয়! শ্রীকাস্তিক ভাবে ভক্ত যখন কাদে--এক কথায় ভক্ত 
যখন আত্মস্থ হয়। দাস্য সখ্যাদি রসের ভক্ত যখন এ এ বের 
অতল তলে নিমগ্ন হয়) তখনই শ্রীহরি তাহার সম্মুখে প্রকট 
হইয়] থাকেন । ভক্ত যখন দাম্ত ভাবে কাদে, তিনি তখন 
প্রভু হইয়। আসেন, “ভক্ত যখন সখ্যরগে গলাটি ধরিতে চায়, 
তিনি ৩খন প্রাণসথ। হইয়। আসেন, ভক্ত যখন কান্তাভাবে 
প্রাণনাথ বলিয়া বান্থ প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে 
চাঁয়, তখন তিনি হৃদয়-শ্বামী হইয়: আসেন, যখন ভক্ত 
বাৎসল্যে অধীর ইইঞ] 'আয় রে যাছ, বলিয়া কোলে তুলিয়া 
লইতে চায়, অনস্তানস্তময় ভগবান তখন পুত্র হইয়] তাহার 
স্তন্ত পান করেন। ইহাই জন্মরহস্ত। কাহারও গর্ভ হইতে 
ৰাহির হইয়া তিনি পুত্র হয়েন না। তাহ! হইলে ম্ষটিক- 
স্তসম্তকেও পিত। বল! যাইত, পরীক্ষিৎ রক্ষার্থ উত্তগার গর্ভ 
প্রবিষ্ট ভগবানের উত্তরাই মাতা হইত। শ্রীষ্রপ্রভুর সহিত 
কাহারও কোন মায়িক সম্বন্ধ নাই, থাক সম্ভব নহে। 
প্রেম প্রীতির সন্বন্ধ ছাড়া জীবে ও ভগবানে কোন সম্বন্ধ 
নাই, ছিলনা, কোনও কালেই থাকিবে ন]। 
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে। 
ভক্তের সমান নাহি অনস্ত ভুবনে ॥ 


অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে ভক্ত ছাড়! কৃষ্ণের আর কেহ নাই। এই 
মায়িক জগতে যে সম্বন্ধে সব্বন্ধ যুক্ত হইয়! আমরা পিতামাতা 
দাদা, কাঁকা? বলিয়৷ একে অন্তরকে ডাকি, জানি ও গ্রীতি 
করি শ্রীত্রী প্রত সম্বন্ধে কুত্রাপি তাহ। নহে। যাজ্িক 
প্জীগণের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের কোন্‌ সম্বন্ধ ছিল যে তাহার! 
পুত্রভাবে অন্রদান করিয়ছিলেন ? শচীদেবীর সঙ্গে নিতাানন্ন 
প্রভুর কোন্‌ সন্ধ ছিল? কিহেতুই বা! "জননী বলিয়া 
নিত্যাননদ ডাকে মোরে” এই কথ! শচীদেবী কহিয়াঁছিলেন? 
কি হেতু “অন্রদেহ মাতা মোরে বড় ক্ষুধা করে” বলিয়। 
শ্রীনিত্যানন্দ শচী মাতার নিকট অন্প চাহিয়া ছিলেন? 
প্রীবান ঘরণী মাপ্পিনীর সঙ্গে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কোন্‌ 
সম্বন্ধ ছিল যে প্পুর গ্রায় করি অল মালিণী যোগায়” এই 
কথ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন? ভক্তবর 
কেদার শীলের সঙ্গে প্রভু বন্ধুর কোন্‌ নত্বন্ধ ছিল যে 
তাহাকে তিনি কাহা (কাক) বলিয়া সম্বেধন করিতেন? 
ভক্তকুলমণি গোপালমিত্রের সঙ্গেই বা তাহার কি সম্বন্ধ ছিল 
যে তাহাকে “জোঠ৮ বলিয়। আদর করিতেন? এ শুনুন 
জে/ঠা মহাশয় ভক্তিগদগদ কঠে কি গাহিয়াছেন__ 

“ভক্ত লাগি গ্রভৃ, সহেন কত তাঁপ। 

আদরে কারে বা বলেন খুড়ে। বাপ। 
আবার অভক্ত পাও, তাওনা করে দণ্ড; 
«জ্যেঠা” বলে তারে বাড়ান সম্মানে | 

ভক্ত, ভক্তি, ভগবান, এই তিন লইয়াই যত লীলাখেল! 
ও আননোর মেলা। আবার অধিক কি বলিব, শ্রীমুখে 
একদিন কহিয়াছেন__ 

“প্রভু কহে কুলীনগ্রামের ষে হয় কুন্ধুর। 
সেহে! মোর প্রিয় অন্তজন রসথদূর ॥* 

অতএব কাহারও গে প্রবেশ করিয়া ভগবান তাছার 

সহিত মাতা পুর দ্বন্ধ করেন ইহা! অতি অশাজীয় কথ|। 


মাঘ--১৩৩৭। | ৮এ 


গ্ীভগবান, শাস্তভক্ত নারদ দির যেমন প্রেমের বিষয়, দালভক্ত 
হন্ছমানাদিরও তেমনি, সখাণভক্ত শ্রীপামাদিরও তেমনি 
বাৎসল-রসের ভক্ত নন্দ যশোমতীরও ঠিক তেমনই প্রেমের 
বিষয় ; জগন্নাথ শচীদেবীরও ঠিক তেমনই, দীননাথ 
বামাদেবীরও ঠিক তেমনই প্রেমের বিষয়। তবে 
কি বাৎসলা প্রেম হাদয়ে থাকিলেই তাহাকে আমর! 
পিতামাত1 বলিয়। জানিব? না, তাঁহা নহে। ভন্তরপ 
হইলে উপানন্দ, কৃত্তিক) ধনিষ্ঠা, ভদ্বৈতগৃহিণী, সীতাদেবী 
সকলকেই মাতা পিতা বলিতে পারিতাম, গোলো কমণি 
দেবী, রাঁসমণি দেবী বা দিগম্বরী দেবী প্রভৃতি ধ।ছার! সন্তান 
স্সেহে পালন করিয়াছেন, তাহাদ্দিগকেই মতা! বলিতে 
পারিতাঁম, অথবা! যে ছঃখীরাম ঘোষকে প্রভু নন্দ ঘোঁধ 
বলিয়াছিলেন তাহাকে ব1 চন্দননগর নিবাসী ডাক্তার দয়ালচন্্র 
ঘোষ ঝ| শ্রীরামবাগাঁনের পীতাশ্বর বাবাজী ধাহাদিগকে প্রভু 
“তাত” সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই পিতা বলিতাম। 
এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সনর্ড গ্রন্থে গরীবের দিদ্ধাত্ত শুন্ুন। যেরূপ 
বাৎসল্য প্রেম ভিন্ন শ্রীরষে পু্রভাব সম্ভব হয় না, ণন্দ 
বশোমতীর হৃদয়ে দেই প্রেম প্রচুর, আমর! আরও একটু 
অগ্রনর হুইয়। বলি--জগন্নাথ শচীদেবীর সেই রূপ প্রেম 
প্রচুরতর মধুরতর, দীননাথ বামাদেবীর হৃদয়ে সেইরূপ (প্রেম 
আরও গাঢ়তর আরও ঘনীভূত, প্রচুরতম, মধুরভম। এইজন 
প্রাব্রমণ্ডলেব ভক্তবুনের মধ্যে শ্রীব্রজরাজ দম্পতীকেই 
আমরা পিতামাতা বলি, এই জন্ শ্রীগৌড়মগ্ডলের ভক্তবুন্দের 
মধ্যে গ্রামিশ্র দম্পতীতেই আমরা পিতৃত্ব, মাতৃত্ব মারোপ করি 
এই জন্তই আজ শ্রীশ্রীবন্ধ মহামগুলের ভক্তকুলের মধ্যে 
আমর! শ্রীন্তায়রত্ব দম্পতীকেই পিতামাতা বলিয়া মনে 
করিতেছি । তবে গোলোকমণি দেবা, দিগম্ষনী দেবী, 
হঃখীরাম ঘোঁষ, পীতা্ঘর বাবাজী, দয়াল ঘোষ প্রভৃতি ভক্ত- 
বৃন্দের যার যেমন অধিকার যার বাৎসল্য প্রেম যেমন ঘনীভূত 
্রীশ্রপ্রভূ তাহাকে তদনুষায়ী আদর আব্বার করিয়া সম্বোধন 
করিয়াছেন) ও ভালবাপিতে অধিকার দিয়াছেন। এখন 
কথ! এই, যে দেব কী শচীমাতা প্রভৃতি জননীগণ যখন সর্বদ1ই 
এঁ বাৎসল্য ঘন রসের ক্রু, এবং ভগবান তাহাদের প্রেমেই 
আকুষ্ট হইয়া অস্কদেশে গ্রকট হইগ়াছেন তখন কোনও নিদ্দি্ 
সময়ে তাহার প্রকাশ হইল কেন, যেকোন লময়ই তো হইতে 
পারিত। ইহার উত্তর এই, “যখন আত্মস্থ। হইলেন তখন 


আাজ্িম্ন। 


আবিভূতি হইলেন” | ভক্ত সর্বদা! ভক্তিতে গদগদদ থাকে 
তাঁই বলিয়া তগবাঁন সর্বদাই তাচার সম্মুখে উপস্থিত হয়েন 
ন|। শ্রীমুখেই কহিয়াছেন'ভক্তের হৃদয়ে মৌর সতত বিশ্রা? 
তিনি সর্বদ। ভক্ত হৃদয়ে বাস করেন। যখনই ভক্ত তআন্মস্থ 
হয়, তখনই হৃদয় সরোজ বিকদিত করিয়া বাহিরে আবিভূতি 
হয়েন। বাৎসল্য রগ ঘনমুষ্তি জননীর সম্মুখে যখন এভাবে 
প্রকাঁশমান হয়েন তখনই আঁমরা ভগবান জন্মিলেন এই 
কথা বলি। ইহাকেই বলে জন্মরহস্ত। প্যখন আত্মস্থ 
হইলেন তখন হ্ৃদয়মরোজ বিকশিত করিচা আবিভূতি হন” 
এই বাক্য কয়েকটির মধ্যে এ রহস্য সম্পূর্ণরূপে নিহিত 
আছে। এইজন্ত মহথাধন্্ম মহাউিদ্কারণ তত্ববিচারে এ কয়টি 
কথাকে মহ] মহাপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই রহহ্য 
প্রকাশ ষে আজই একেবারে নূতন হুইল তাহা! নছে, তবে 
এইরূপ সরল সুন্দর ভাষায় সম্পূর্ণ তত্বটি প্রকাঁশ এই নূতন 
বটে। ইতংপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীলঘুভাগবতামৃত শী ্রীচৈ তন্ত- 
চরিতামূত প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । সে নব কথ। পূর্বে একবার আলোচনা করিলেও 
আবার লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভক্তগণ পুনরুক্তিকে দোষ 
মনে করিবেন না। লীলাময়ের এঁ লীল৷ মাধুরীযতবার 
আস্বাদন কর] যায় ততই মধু উঠে। একই লীলাতত্ব নিত্য 
স্মরণ করিয়৷ ভক্ত নিত্য নৃতন তথা আহরণ করে, তাহাতে 
পুনরুক্তি দোষ হয় না। মাদৃশ তর্ননবিমুখ জীব তাদৃশ 
আস্বাদনের অধিকারী না হইলেও গর্দভ কর্তৃক আশীত 
শর্কর! দ্বারা যদ্রূপ মহাজনের ও ক্রেত। বিক্রেতার প্রয়োজন 
দিদ্ধ হয় তজ্রপ কোন ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের কারণ 
হইলে কৃত-কৃতার্থ হইব । 

শ্রীমস্তাগবতকার প্রথমতঃ বন্থদেবের কথা লিখিয়াছেন 
যে, প্রথমতঃ প্রীভগবান তাহার মনে প্রবেশ করিলেন। 
(আবিবেশ অংশ ভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ) তার পর 
ততকর্তৃক বেদ দীক্ষা দ্বার অপিত হইয়| দেবকীর মনে 
প্রবেশ করিলেন। দেবকী তীঞাকে মন দ্বারই ধারণ 
করিলেন। (দধার মনম্তঃ)। ভক্তগণ উপরোক্ত বাক্য 
ভঙ্গি অনুধাবন করুণ? বুঝবেন ভগবান মনে প্রবেশ করিলেন 
__ইহা। গ্রাশুকদেব কৌতুক করিয়। বলিয়াছেন। আমর! 
একটু বিপরীত করিয়া ততটী আম্বাদন করিয়। লইব। ভগবান 
গিষ! মনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ তাহাদের মন গিয়া 


আজিম 
শরীফে প্রবেশ করিল। আগে বন্ুদেবের মন আকুফেতে 
থাকিল। তারপর তাহার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে শুনিতে 
দেবকীও কৃষ্ঃপ্রাণা হইলেন। শ্রীরূপ লুভাগবতামূতেও 
এই কথাই জানাইয়াছেন। তাঁর পর সেই মনঃ প্রবিষ্ট 
ভগবান 'কি খাইয় বাচিয়া ছিলেন--শ্রীরপ বলিলেন-_ 
দেবকীর বাৎসল্যের এক ম্বরূপ প্রেমানন্মূৃত পাঁন করিয়া 
বর্ধিত হইতে ল।গিলেন। ভত্তগণ ইহা হইতে কি বুঝিতে 
পারেন? বাৎসল্যরসে ডুবিতে ডুবিতে যেদিন উভয় 
সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইলেন সেইদিন দেই সময়ে 
তাহাঁদের বিকশিত হৃদয় সরোজ্জ হইতে তিরোভূত হইয়া 
ক্রোড়ে উদিত হইলেন। শ্রীপ্রীচরিতামুতকার জগন্নাথ ও শচী- 
দেবীর কথোপকথন লিখিয়াছেন,_ 

“জগন্নাথ কছে, মুই স্বপন দেখিল। 

জ্যোতিন্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ 

আমার হদয় হ'তে তোমার হৃদয়। 

হেন বুঝি জন্সিবেন কোন মহাশয় ॥” 

এই স্বপ্ন স্বপ্ন নহে ইহাই বাস্তবিক মত্য, একমাত্র মহা- 
মত্য, পৌর্ণমানী যোগমাক্জার আবরণে সভ্যকে স্বপ্ন মনে 
হয়, স্বপ্রকে সত্য মনে হয়| তাই রপ্ত লিখিয়াছেন-- 

“সান্সী পৌর্ণমাসী 
ও তা জানে বন্ুধা-ধনে' 

বন্ততঃ বন্ুধা-ধন শ্রানিত্যানন্দের কুপা হইতে এই তত্ব 
শুরণ হয়। 

এখন কেবল একটি প্রশ্ন থাকিল, যদি এই রূপই হইয়া 
থাকে, তকে গ্রামাণ্য গ্রন্থ! দিতে পুনঃ পুনঃ দশমাস গর্ভের 
কথা উল্লেধ রহিয়াছে কেন? 

এ সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি ধে অধিকারী ভক্তজন নানা 
প্রকার ভজি করিয়। কথ বলেন। শ্রীগুকদেব হইতে আর্ত 
করিয়! শ্রীচ্পটা ঠাকুর পর্য্স্ত সকলেই বাক্যে এপ চতুরতা 
করিয়াছেন। কোন বস্তর পুর্ণত। বুঝাইতে আমর! বলি 
ষোল কলা' কখনও বলি যোল আনা” এখানে যেরূপ যোল 
পদের আক্ষরিক অর্থ ধরিতে হয় ন1, তদ্রুপ দশমাস স্থলে দশ 
শব্বের আক্ষরিক অর্থ লইতে হইবে না। পূর্ণতা জ্ঞাপনই 
এর সব পদের তাৎপর্য) । প্রাকৃত পুত্র অন্মিবার পূর্বে পিতা 
হইতে মাতাতে সংক্রমিত হইয়া শিশু মাতৃগর্ভে বাদ করে, 
আয অগ্রার্কত প্রীকুঞ্চ পুত্র হইবার পুর্ব এ বাৎসল) রল, 


৮৮ 


[ ৯ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


কষ কথ! দ্বারা (পিত। হইতে মাতার হৃদয়ে সধশরিত হইলে, 
উভয়ে সেই বাৎসগ্য দ্বার। শ্রীভগবাঁনকে ভালবাঁসিতে 
থাকেন। চতুর শ্রীণুকদেব একটু রমিকতা করিয়া আস্বাদন 
করিলেন যে শ্রী আসিয়া সেই বাংলল্য রসে বান করেন। 
কাঁজেই উপম।টা বেশ ভালই লাগিল। কাজেই গর্ভ শব্দটি 
গ্রম্নোগ করিয় শ্রীশুকগোনাঞ্িঃ দৃষ্টিকে বেশ জমাইয়া 
লইলেন। দশম|স পূর্ণ হইলে প্রাকৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় 
অ|র এ বাৎসল্য রদ ঘনীভূত হইয়া পুর্ণতা প্রাপ্ত হইলে পিতা 
মাত! আত্মস্থ হয়েন। বাহিরের আর কিছু মনে থাকে না। 
সেখানে কেবল 'আমি আর গে।পাল' থাকে । ভক্তি ভক্ত 
ও ভগবান ছাঁড়। তখন বিশাল বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়। যাঁয়। এ 
বাৎসল্যের আশ্রয় পিতা মাত| ) বিষয় শ্ীভগবাঁন। আত্মস্থ 
হইলে এ “আশ্রয় আর এ "বিষয় ছাড়া! জগতের ক্ছুই 
থাকে না সম্পূর্ণ তন্ময় হইলে চিত্ত একমাত্র তদগত থাকে। 
তখনই যাবতীয় শুভ গ্রছের সংযোগ হয়ঃ তখনই রাছ আগিয়! 
কলঙ্কী ট।দকে ঢাঁকিয়া ফেলে-_-তখনই পুষ্পবস্ত সনে মহেন্দ্র 
মিলিত হয়-_তখনই তুঙ্গে উঠিয়৷ পঞ্চগ্রহ নাচিতে থাঁকে 
আর ভগবান কখনও কারাকক্ষকে কখনও গঙ্গার বক্ষকে 
উপল করিয়। প্রকাশ হয়েন। এই পূর্ণত্ব বিজ্ঞ/পনের জন্তই 
চতুরত। করিয়া দশমান গর্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আরও 
পূর্ণতরত1 জানাইবার জঙ্ত শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ত্রয়োদশ 
মাসের কথা কহিয়াছেন। এত ভঙ্গি করিয়া! চাতুর্ধ্যপূর্ণ বাক্য 
প্রয়োগের হেতু কি? শ্রীরূপ নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন 
( অতি রচন্তত্বাৎ) “ইহ! অতি রহদ্য সেই জন্যই গ্ররূপ 
করিতে হইয়াছে । কেবল শ্রীশুকদেবকে কেন শ্রীত্রী- 
প্রভৃকে পর্য্যস্ত চতুরতা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে । কেন ন “অতি রহস্ত্বাৎ ইহা! অতি রহস্য সেই 
জন্ত । প্রথমতঃ অবতার রহম্ত পুর্ণাধতাদী আরও রহস্য 
তারপর মহাবতারী সে আরও অতি অতি রহদ্য তারপর 
তাঁর জন্মকথা অতি অতি রহম্যতম--রহম্যের চুড়ান্ত। 
তাহাই ভেদ করিতে আজ এত বাগাড়ম্বর করিতে বাধ্য 
হইলাম। ভরসা-_্রপ্র প্রভুর অযাচিত করুণা, শ্রীলচম্পটা 
ঠাকুরের আশীর্বাদ ও শ্রীগুরুদেবের করুণ! প্রন্থত বুদ্ধি-যোগ। 
আমি বিষয় বিমুঢ় জীব, প্রমাদাদি দোষ থাকাই দ্বাভাবিক। 
ত্রম গ্রমাদঃ কতটা আছে পরম দয়াল বান্ধবগণ দশণইয়া 
অনুগ্রহীত করিবেন-_বিগ্রলিগ্স! ধে নাই তাহ! খুব জোর 


মাধ-১৩৩৭।] 
করিয়া বলিতে পারি। তবে করগাঁপাটব যে আছে ডাহা 
বেশ বুঝিতে পারি। কারণ, লেখনী মসীপাত্র, ভাব ভাষা 
সর্বোপরি মামার মন ও বুদ্ধি--যাহাদিগকে করগ করিয়! 
এই দুরধিগম্য রহস্য উদঘাটন কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা- 
দিগের প্রত্যেকেরই যে অপাটব বা অপটুতা আছে তাহ! 
বেশ অনুভব করিতেছি। কোনও কালে কোনও দিন 
পটুতা লাভ করিতে পারিবে কিনা স্বয়ং কর্তাই জানেন। 
যাঁতা হউক, এই পর্যান্ত এই নীরস বিচার স্থগিত রাখিয়! 
বাৎসলা রসভিষিক্ত দম্পতি যুগলের অনুনরণ করিব। 

অই দেখুন ! সোমার টাদ বুকে লইয়া একটি উদ্বেলিত 
আোতম্বতী, ধীর মন্থরগমনে চলিয়াছেন। ছুটি বাছুলত! 
বেষটনে একটি ননীর পুতুল হৃনয়ে ধরিয়! স্বামীর অঙ্গাবলম্বনে 
পতিগ্রাণ। দৃতী অগ্রসর হইতেছেন। অঙ্গের ছটায় প্র্কতি- 
দেবী হাদিতেছে, প্রেমস্তধারম মাথা কত স্ুষমারাশি ঝরিয়া 
পড়িতেছে, ' কুঞ্জকাঁনন কাপাইয়। পিকবধু ললিত রাগিনী 
তুলিয়াছে,__ 
ঘোরা! রজনী গ্রভাত হ'ল, মোহ ঘুমঘোর ভাঙগিল। 
দোনার বরণ তরুণ তপন, পুরবগগণে উদয় হল ॥ 
বরজ-কুন্ুম স্ুববাল 'ছড়া+য়ে, মলয় বাতান ধীরে ধীরে ধীরে। 
বঙ্গ হ'তে সারাঁজগত জুড়িয়ে, মৃদ্মমন্দভাবে বহিতে লাগিল ॥ 
জয় জগঘ্দ্ধু ধবনিটি শুনিরে, ভ্িধার| মরি একধারা হ'য়ে। 
সাগর কল্পোলে কল্লোল মিলায়ে, কুলু-কুলুনাদে গাহিতে 


লাগিল ॥ 
সে রাগিণীর ঝঙ্কার 'বহিয়া পবন-বাহক প্রতি 
ঘারে ঘারে নির্ধোষ ঘোষণ| করিতেছে । ম্ঙগলনার্ত। পাইয়া 


বিশ্ববাসী নাচিয়া উঠিগাছে। মাধুর্য নলিনী পুলকে ম্পর্দিত 
হইয়া চারু মুখ খানি খুলিয়া! দিয়াছে, পথে পথে পরাগময় 
মুক্তাবিন্দু ঝিকমিক্‌ ঝিকমিক খেলা করিতেছে । 

গুহে পৌছিয়্া দরীননাথ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। 
আধার কুটার আলো করিয়া, শয়ন শযাকে ধন্য করিয়া 
শিশুবদ্ধু শয়ন করিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন শ্বতঃই মনে 
আসে যে, অপ্রাকৃত বন্ত তিনি, প্রাকৃত ভাবে গভে আদিতে 
না পারিয়া, বাৎসল্য রসাশ্রয়ে ধরায় আসেন বটে, কিন্তু 
প্রাকৃত শা আসন বদন ভূষণ আহার্ধ্য বন্ধ কি করিয়া 
গ্রহণ করেন। ভক্ত আত্মস্থ হইলে তগবান আগেন একথা! 
€বশ, কিন্তু এসকল জড় বন্তর তো! আর সাধনযোগ্যত। 


৮৯) 


আকিজ 


নাই, কাজেই কি করিয়া ই লকল গ্রারুত জাগঠিক বন্তজাত 
তাহার অপ্রারৃত অঙ্গের সেবার উপযোগী হয়? এই যে 
ভাবুক ভক্ত সমাধান করিয়াছেন-_-. 

“আমার ঞ্রবতার] লিখেছে চিঠি, 

সে শাকাশ হ'তে খসে পড়েছে। 
ভূতলের মাটা করিতে খাটি, 
মধুর উজ্জ্বল রস এনেছে ॥” 

আমর! দেখিয়াছি, ধরায় মাগমন করিবার পুর্বে বাৎসল্য- 
বিগ্রহ পিভামাতাকে প্ররণ করেন, কেন না, এ বাৎসল্য 
রদ না হইলে তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না । ঠিক তন্দরপ 
আগমনের পূর্বে গ্রীনিতানন্দকে প্রেরণ করেন। কারণ 
শ্রীনিত্যানন্দ না আগিলে ভূতলের মাটি খাটি হয় না। পরম 
দয়াল নিত্যানন্দের করে প্রেম ঝরে। উজ্জ্বল রস ছড়াইয়! 
তিনি নূতন প্রেমের কনক পৃথিবী স্থঙ্জন করেন। 

প্রেমদতা শ্রীনিত্যানন্দের পরশে নৃতন আকাশে নৃতন 
চাদ উঠে, নূতন বাগানে নৃতন ফুল ফোটে, নূতন ভ্রমর নৃতন 
মধু লুটে, নূতন অবতারী নৃতন জগতে নামিছা আদেন। এই 
জন্তই বিশ্বরূপ রূপে তিনি প্রুগৌরাগ্রঞ্জ, শ্রীবলরামরূপে তিনি 
কুষ্ণাগ্রপ্স, এই এই জন্যই ই্রগুরুচরণ রূগে তিনি প্রবন্ধ 
অগ্রজ | 

আমরা দেখিতে পাই, যতবার তিনি আলিয়াছেন 
ততবারই দহ্র্ষণ আমিয়াছেন। পূর্ণভগবান কষ্টের জন্মের 
কথা বলিতে যাইয়া শ্রীমদ্তাগবত একাধিক স্থলে “অংশেন” 
ব্যবহার করিঘাছেন। যিনি যাহাই বলুন এই '*অংশেন'' 
অর্থ যে ““সংকর্ষণেন” তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 
নয়নাভিরাম শ্রীকষের তিনি 'বল” স্বরূপ তাই তিনি বলরাম 
আদর করিয়া যশোমতি বলেন 'বলাই'। এই বলরাম 
শ্রীনিতানন্দেরই বিলাস মূর্তি। রাম লীলায় লক্ষমণও সংকর্ষণ 
মুর্তি। তারপর বিশ্বরূপ-বিশ্বকে তিনি ব্ূপ দেন, কোন 
রূপ? শ্রীগৌর সেবার উপযোগী রূপ। এই পার্থিব রূপ 
বদল'ইয়! তিনি অপ্রারত রূপ দান করেন। তিনি ভিত 
প্তরগ্রহ্থর সেবার বস্তু মার কিছুই হইতে পারে না, 

“তাহ! বিনা বিশ্বে কিছু বস্ত নহে আর। 

অতএব বিশ্বরূপ না যে তাহার ॥” 

তার পর শ্রীগুরুচরণ। শ্রীবন্ধুহ্দারের প্রকাশের পূর্বে 

দীননাথ ও বামাদেবীর অঙ্গ হইতে &কলাস কামিনী রূপে 





যেমন যোগমায়। আগদিয়াছেন। তেমনি গুরুচরণরূপে 
প্রীঅনন্তের মূলতত্ব প্রকট.হইয়াছেন। তিনি আসেন কেন? 
রাজ আপিবার পুর্বে অমাঁত্য আসিয়া যেমন আপন বচন! 
করেন গুরু-বন্ধুর আসিবার পূর্বেও তেমন তাহার শ্রীচরণ 
রাখিবার পাদপীঠ রচনা করিতে শ্রীগুরুচরণ আসেন। 
উজ্জ্বল রস মাথাইয়! ভূতলের মাটিকে খাটি করিতে তিনি 
আগে আগে ছুটে আমেন। সংকর্ষণ অনন্তরূপ। অনস্তরূপে 
তিনি অনস্তানস্তময়ের সেবা করেন। যে কুটার খানিতে 
শীশ্রীগ্রতু প্রবেশ করিলেন, যে শধ্যাথানি তিনি গ্রহণ করিলেন 
যেবন্ত্রথানি তিনি ধারণ করিলেন, তাহ! প্রাকৃত জগতের 
জড় বস্তুর বিকার নহে। বিশুদ্ধ চিন্ময় শুদ্ধ সত্তর বিকার 
বা অনস্তদেধ গ্রীনিত্যানন্দের বিলাসমূর্তি। ইহা কৰি 
কল্পন! নহে। শ্রীনিত্য।নন্দ পদমকরন্দপানে সতত উন্মত্ত ষে 
সকল ভক্ততূঙ্গ শুধু তাহারাই এই তত্বরদ আস্বাদন করিতে 
পারেন, এই শুনুন শ্রীনিতাই-সর্বস্ব ব্যাসাবতার প্রীল- 
বঙ্দাবন দাঁস ঠাকুরের শ্বকীয় অন্ুভূতি__ 
গমুস্তি ভেদে আপনে হয়েন প্রভূ দাস। 
সে সব লক্্পণ অবতারেই প্রকাশ ॥ 
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন | 
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র যত ভূষণ আপন ॥ 
আপনে সকলরূপে সেবেন আপনে । 
' যারে অনুগ্রহ করে পাঁয় সেই জনে ॥৮ 
কেবল নিজে অনুভব করিয়াই ঠাকুর মহাশয় তুষ্ট হয়েন 
নাই, 'বঅনম্ত'সংহিতা” গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া শাঙ্ের 
সঙ্গে মিলাইয়৷ লইয়াছেন। 
ণন্বাম শধ্যাসন পাত্কাং শুকে! 
*পধান বর্ধাতপ বারণাদ্দিভিঃ | 
শরীর ভেদৈস্তবশেষতাং গতৈ 
ধথোঁচিতং শেষ ইতীরিতো। জনঃ ॥ 
ধরণী দেবী শেষদেবকে কহিতেছেন, “হে দেব) মাচুষ 
_ধে তোমাকে “শেষ” বলে তাহা যথার্থই বলা হয়, যেহেতু 
শেষ পধ্যস্ত যা কিছু সবই তুমি। বিভিন্ন মূর্তি ধরিয়া 
বিভিন্ন ব্ূপে তুমিই তোমাকে সেবা কর। কারণ, আমার 
পৃষ্ঠদেশে যত প্রকার বস আছে, সবই পার্থিব মুত্তিকার 
বিকার--সবই জড়বস্ত | কিন্তুতুমি যখন আমাকে (পৃথিবীকে) 
ধন্ত করিবার অন্ত আমার তণ বুকে প্রীচরণার্পণ করতঃ 


৯৩ 


[ ১ম বর--৪র্থ সংখ্যা 
অবতরগ কর তখন থাকিবার মন্দির, বলিবাঁর আসন, বস্ত্র, 
উপাধান, শযা| ছত্র এমন কি শ্রীপাছ্কাখানি পধ্যস্ত-_যাছ 
কিছু সেবোপকরণ গ্রহণ কর তাহার কিছুতেই পার্থিব 
থাকে না। নিজেই অশেষ প্রকারে অশেষ ম্বরপ প্রকাশ 
করতঃ নিঞ্রের সেবা করিয়া থাক | এই জন্তই তোমা. 
শেষ নাম সার্থক ।' তাঁই বলিতেছিলাম, শেষাবতাঁর 
শ্রীনিত্যানন্দের অযাঠিত কৃপা বলেই এই মাধুর্যাময় তৰ 
অনুভব হয়। স্বয়ং শ্রীবন্ধুহরিও তাই একদিন শ্রীমুখে 
উক্তি করিয়াছেন,__. 

“যে বস্তর যতক্ষণ পর্ধ্য্ত সুক্কৃতি থাকে ততক্গণই তাহা 
এই অঙ্গে ধুত হইতে পারে”__অর্থাৎ এই বিশ্বমাঝে দার 
শোভন বন্ধ একমাঞ্জ আমি। আমারই কৃতি বা দ্বরূপাভেদ 
দ্বিতীয় মূর্তি শ্রীনিতাই। তাহারই প্রকাশফলে প্রা্কত বস্ত 
সমূহ যখন অপ্রার্ত শুদ্ধ সত্ময় হইয়া উঠে তখনই তাহা 
মায়াগন্ধহীন জড়াংশক্সহিত এই অঙ্গের মেবোপযোগী হইতে 
পারে। হয়তঃ একদিন বহুবার শ্ীভোগ নিবেদন করা 
হইতেছেন, রস্্রপ্রত্থ কিছুতেই গ্রহণ করিছেন না) অনেকবার 
পরে শেষে একটিবার কিছু গ্রহ করিলেন, এইরূপ হইবার 
বারণ এই যে শ্রুনিত্যানন্দের বিলাসে যে বস্তুটি জড়ত্ব বর্জিত 
হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্ত ভাবময় ন! হইয়াছে, সেটা ভাবের ঠাকুর 
ত্ীঞ্তী প্রভুর £ভাব-বল্লরী-জড়িত-মাধুধ্য-প্রতিম' শ্রনঙ্গের 
সেবোপযোগা হইতে পারে ন1। তন্ব-রসিক শ্রীঠাকুর মহাশয় 
এই জন্তই গাহিয়াছেন-_ 

নিতাঁই পদ কমল কোটী চন্দ স্থশীতল, 

সেছায়ায় জগত জুড়ায়। 

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা কৃষ্ণ পেতে নাই 

দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।” 

এব।র শ্রীসংকর্ষণ গুরুচরণ রূপে প্রকাশিত হইয় গুরুবন্ধুর 
মহাউদ্ধারণ লীলা সুফল! করিয়৷ অ্পদিন পরেই লীলার 
সৌকর্ধয বিধানার্থ লোক লোচনের অগোচর হয়েন। 

শশ্রীবন্ধুর অবিচিন্ত্য শক্তিগ্রভাবে অদুশাভাবে অনন্ত - 
বঙ্থে বিচরণ করতঃ জীবজগতের প্রান্কৃতত্ব থুচাইয়! 
দিয়! এ প্রীচরণ দেবার উপযোগী করিয়৷ তুলিবার জন্ত 
সতত ক্রিয়াশীল হইয়! রহিয়াছেন। অধাচিত ককপাবলেই 
অন্তদূ্টি সম্পর হইয়। এই সব লীলারহস্যের মর্দতেদ করা 
যায়। কাজেই লামান্ত জীবের পক্ষে সম্পুর্ণ অসন্ভব । অতএব . 


মাথ-.১৩৩৭। ] 


ভীদীননাণের যে কুটারে উদয় হইয়া যে শব্যাখানি 
আলোকিত করিলেন তাহা বিশ্বর্ূপ নিতাই চাঁদেরই যে 
একটা দুষ্তি ইহাতে সংশয় মাত্রও নাই | 

আজ দ্ীননাথ কুটিরে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব সম্মিলন 
হইল। অন্তরালে যোৌগমায়। ১কলাস কামিনী চোখ টিপিয়া 
হাসিতে লাগিলেন। পক্কজব্দনে হাসির পাপড়ি ফুটিয়। 
উঠিল। 'অনভ্ত যাহারে ধ্যানে নাহি পায় তিনি ছঃগিনী 
ব্রাঙ্গণী ক্রোড়ে, ছলিতে লাঁগিলেন। স্থায়ীভাব-__মধুর 
মধুর বাৎসল্য রদমাধুরী। আশ্রয়__দীননাথ-বাঁমাদেবী, 
বিষয়-_নব প্রশ্ফুটিত শিরীধ কুম্ম-কান্তি শিশু-বন্ধ। বামাদেবী 
স্বভাবতঃ মধুর মূর্তি, তাহাতে নবোদিত শিশুর অঙ্গচ্ছটায় 
যেন আরও উদ্ব্বল হইয়াছেন। সাত্বিক পুলকে তন্থু 
পরিপ্ল ত হইতে লাগিল, স্তনযুগ হইতে অবিরল ধারে ছুগ্ধ 
ক্ষরণ হইতে লাগিক্ল, পলে শতবার মুখগন্্র নিরীক্ষণ করতঃ 
ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, তবু অতৃপ্ত তৃষা সতস্রধা 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাই পরম ঠবচিত্র্য । কনকরুচি, 
শিশু ওঙ1 ওঙ1 কাদিতে লাগিল, অপাণিৰ হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি 
দেখিয়! ক্ষণে ক্ষণে দীননাথের চিত্ত বিল্রম ঘটিতে লাগিল। 
অনস্তভাবের অনন্ত হিল্লে।লে বাৎসল্য বারিধি টলমল করিতে 
লাগিল। জয় জগন্বন্ধু! জয় জন্মীলা! জয় জয় বাৎসল্য 
রূপিনী শ্রীবামাদেবী, জয় জয় পিতৃ-শাস্ত মূর্তি প্রীদীননাথ। 

নায়রত্বমহাশয়ের পুত্র হইয়াছে শুনিয়। পাড় প্রতিবেশী 
সকলে ক্রমে ক্রমে আসিয়। দেখিতে লাগিলেন । অমানুষিক 
রুচিলাবধ্য নিরুপম হাদি ও চাহনি দেখিয়া বাৎদল্যময়ী 
জননীগণের শুনধার] গলিয়। পড়িল । 

সর্ব অঙ্গ স্ুনির্দ্াণ, স্থবর্ণ প্রতিমাভান ) 
সর্ব্ব মগ সুলঙ্ষণময়। 
বালকের দিব্যহ্যতিৎ দেখি পাইল বহ্ুপ্রীতি, 
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ 

সেই ভাগ্যবতী জননীগণের অনেকেই ইহলোঁক ছাড়িয়া 
গিয়াছেন। কেবল সাক্ষ্য দিবার জন্ত কমলাক্ষ বাবুর বাড়ী 
একটি বৃদ্ধ! মাত। ও শ্রীযুক্তা মহালঙ্ী দেবী এখনও বাঁচিয 
রহিয়াছেন। বহরমপুরের ভন্তবর জ্ঞানেন্দ্রের নিকট এ মাতা 


1 পরম শ্রদ্ধাম্পদ জ্ঞান দাদ1 সেন শ্রীমৎ অঙ্গন হুলাঁল 
ব্রহ্মচারীর নিকট এ কথা বলিয়াছেন। 


৯৯ 





আজ 
একদিন বলিয়াছিলেন, “ওগো তোমাদের জগন্দ্ধু যে যোনি" 
সম্ভব । ভাঁয়রত্বের ছেলে হ'য়েছে শুনিয়। আমরা সবাই দেখিতে 
যাই। গির! দেখি কি আশ্চর্যা। পুক্র প্রনব হইলে রী শরীয়ে 
সে সকল পরিবর্তন হয়, প্রস্থৃতির দেহে সেরূপ কোন লক্ষই 
দেখিলাম ন। 'আর খোকাটিকে দেখে ঠিক চার পাচ মাসের 
ছেলের মত মনে হতে লাগগ।” ভাগগাবতী মঙালক্মী দেবীও 
তৎপুজ শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর & নিকট প্রহর অযোনিসম্ভবত্বের 
কথা প্রকাশ কবিয়াছেন। দিনের পর দিন এররনপ কত 
ভাগাৰণী আসিয়া এ মনিন্দাসুন্দর রূপগাবণ্য দর্শনে নয়ন 
সফল করিল। জননীগণ ! তোমরা ধন্চা, স্থন্দরীশিরোঘণি 
ব।মাস্থন্দরীর সুন্দর অঙ্কে জগৎ সুন্দর যখন ভু"ছাতে ধরিয় 
স্তম্তপাঁন করেন তখন যেকি চমত্কার শোভাটী হয় তাহ। 
একমাত্র তোমরাই স্বীয় স্বাশীপুলের কথা ভুলিয়া 
দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিম্াছিলে! দীননাথের 
পর্ণকুটীরে প্রতাহ কহলোঁক আসে, কেহ কাভাঁকেৎ জানে 
না। দাসঠাকুর শ্রীবন্নাবন আনন্দে বিজ্বগ হইয়া কাহাকেও 
চিনিতে পারেন নাই-_ 
“দেবস্ত্রীয়ে নরজ্্ীয়ে না পারি চিনিতে। 
দেব নরে একত্র হইল ভালমতে ॥” 
রদিক ভক্ত শ্রীরষ্ণৰ।ম বুঝি দিবাচক্ে তাহাদিগকে 
চিনিতে পারিঘাছেন ;-_ 
"সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচীরন্তা অরুন্ধতী, 
আর যত দেেবনারীগণ। 
নানাদ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রঙ্গণীর বেশ ধরি, 
আমি সভে করে দরশন ॥৮ 
চতুর পদকর্তা বুঝি দিব্যকর্ণে তাহাদের কথোপকগন 
শুনিয়াছেন। 
তোর এ বালক কমলকোরক সকল সুষমা খনি। 
হাসে রাকাশশী, পদনাখে বলি, পরাণ পরশ মণি ॥ 
শুন দীননাথ গ্রিয়ে ! 
কিজানি কি গুণে, লভি এ রতনে শীতল করিলি হিয়ে। 
শুধু তোর! নয়, ধন্ত বিশ্বচয়ঃ পড়নী মোরা ক] কথা। 
শি বটে হয়, বিষণ চিহ্ন গায়, পরশে জুড়ায় ব্যথা। 


"পোপ শিপ পাস 


* পুজত্পাঁদ দেবেন বাবু সেদিন এঁ কথা নিজ মুখে 
শ্মঙ্গনে প্রকাশ করিয়াছেন। 


বুঝি গূরছর, শ্রীকধ্চকিশোর, কিব| গোক্স অথহারী। 
চারিহত্ত দেহ, দেখেছ কি কে, নাম জগঘন্ধু মরি ॥ 
মহীনের জ্ঞানে, দৈবজ্ঞ বচনে, এ যে নলিনাক্ষ হরি। 


[ ১ম বর্ম-৪র্খ নখ 


জয় জগঘদ্ধু হরি! জয় মহাউদ্ভারগদীল! |! 
প্রীধামানযনানদ্দং ডাহাপাড়া পুরদ্দরম্‌। 
দীননাথন্য জীৰিতং লমামি শিশুনুদ্ারম্‌ ॥ 


জম্মলগ তুঙ্গে, পঞ্চগ্রহরঙগেঃ দিল সাঙ্গী অবতারী॥ মহানামব্রত | 
সমরণ-মঙল। 

গাঢ় অন্ধকারে, বিজন কুটারে, চারু চক্জরাধর, চুমি হাসে চুষী 

রাজে অভিনব আলোর দেবত1। অমিয় কমিয় লাবণীয় খনি ॥ 

আবরি” আপনা, আমোদি' আঙ্গিনা, 

নিরবিয়৷ ষেন রে জা রা 88 
আবরিত কয়া, সঙ্গত কিরে? 

কলানিধি কাতি ভীত ভান্ু ভাতি, হুধাইয়! হেসে, কৃষ্ণ কেশ পাশে, 

জিত নবনীত ললিত অঙ্গ। পাশে বসি ছে হাত দিল শিরে ॥ 

তাছে চমৎকার, কঠোর আচার কুটিল কুল, জটাভুট ভেল, 

অশনি আপনি, মানিছে তঙগগ॥ 

| হেরইতে হল, বেয়াকুল হিয়া। 

উকি ঝুকি চায়, তঙ্কর প্রায়, উঠিল অমনি, কহিল বিশ্বাসে 

কর পরনারি, ভাস্কর তার! । ঝুরিল বাদল, খিরে হাত দিয়! ॥ 

পশিতে পারেনি, কতু পরশেনি, 

ভিন আপনা হার! ॥ ধাওল বাদল, বসন না বাধে, 
কেদার কেদার, ডাকিছে কেবলি। 

গদ্ধতরে অন্ধ, ছনো নেচে নেচে, বাদলের স্বর, যেন জলধর, 

নৃছল মন্দ, ধী় সমীরগ। উত্তরে কেদার, হরি বোল' বলি ॥ 

গলাটি ধরিয়ে, কানে গেল কয়ে 

দ্বাদশ বরষ আজিকে পুরণ ॥ শোন্রে ক্দোর বচন আমার, 
বিচার করিয়া | হয় বল্‌। 

নয়নে বাদল, বুকে মহাবল, প্রভুর মাথায়, জটাহ'ল হর, 

বিশ্বামে অচল, বাদল বিশ্বাস। কর হে উপায়, বিলম্বে কি ফল? 

হা আল টা 
শুভদিন কিরে, ফিপিয়। আদিল। 

করে ফুল মালা, চন্দনের থালা, ভাবিয়। কেদার, মুছে অপরধার, 

উলনি মহেন, ছুটে অভিসারে। সাধ্য কি আমার, কাতরে কহিল॥ 

বার উদ্োচিয়ে। শামন্দিরে গিয়ে, তুলারাশি হ'তে কোমল দেহেতে, 

আনত-বদনে,, রহে একধারে ॥ নু-ধার সে ক্ষুর, ধরিব কি মতে। 

শতশশী কল্প নিরমল তন্ন, কিল হাদল, জীবের কি বল, 

উজলি' বিরাজে ুর্/কাস্ত মণি। প্রভুর ককপায়, সম্ভব তোমাতে ॥ 


মাঘ--১৩৩৭। ] 
্ষুরে প্রণমিয়ে, 
রবে গড়ি দিয়ে 
আমি অকিঞ্চন 
ঘা করছে গ্রড়ু 


বাদল অগ্রেতে 
মন্দিরের তালা, 
মহন সুধীর, 


কোমল তোয়ালে 


পশ্চাতে কেদার, 
হি কাপে তার, 
শক্তি দান করি' 
তুমি দয়াধার 


অই বধুয়। রহিছে 


কোন্‌ সে দেশের 
মহান্‌ পিদ্ধুর 


পটো৷ল দুখানি, 
চারিভিতে চাহি, 
কি যেন কি ছিল 
হারানিধি ষেন, 


ধীরে সন্তর্পণে, 
কত মাবধানে 
কার্য মমাধিল, 
মুচকি হাসিল 


অতি ধীরে ধীরে, 
সাদরে মহীন 
“কতকাল গ্রস্ভূ 
চলুন বাছিরে 


_ খাঙ্া পূর্ণকারী 
উঠিল। অমনি, 
ধ্ব্বজজ আক 
লুকা+য়ে থুইল, 
গাঙ্গেন্্র গমনে 

চণবিধুচা 


কতাঞলি হৈয়ে 


কাদিল কেদার। 
অতি অভাজন 
ভর] তোমার ॥ 


চাবি লঃয়ে হাতে। 
ঘুচাইয়। দিলা । 
ন্ুবাসিত নীর, 


, জাইয়। চলিলা ॥ 


ধারেমাগুনার, 
ভয়ে দুরু দুরু। 
ইচ্ছা পূর্ণ কর, 
বাঞ্চ। কলতরু ॥ 
চাহিয়া। 
কোন্‌ মহাভাব, 
অতলে বাঁলয়া ॥ 
চটুল চাহনি, 
কারে যেন চায়। 
কে ধেন নিয়েছে, 
খু'্িয়া বেড়ায়॥ 


অতি সযতনে; 


. ধরি হইজনে 


আনন্দ বাড়িল, 
পহ্থজ বনে ॥ 


শ্ীহস্তটি ধ'রে, 

কহে যুক্তকরে। 
যান্নি বাহিরে, 
আজি দয়া ক'রে॥” 


কাঙ্গালের হরি 
বিমোহন সাজে । 
চরণ রাজীব 
পাদুকার মাঝে ॥ 


বাহির প্রাঙ্গণে 
মুনি-মনোহারী। 


৪৩১ 


বার্তাবহ বাু 
উধাও ছুটিল 


সে রাপ দেখিয়া 
বাউরী নাজিল 
জয় জয় রোল, 
মুখরা আঙ্গিন! 


কুহ্ুম কন্ধরী 

চলে ত্বর1ঃকরি' 
কেহ লয়েচার 
কনক চম্পক, 


তৈল সুবাপসিত 
ল/য়ে হরষিত, 
শ্রীকৃণ্ডের বারি, 
ধর্র' শিরোপরি, 


ভকত যরম, 
পরাণ রসিগ্া 


শ্রীচালিত। মুলে 
শুকসারী গেরে, 


কনক কেতকী- 
নেহারিয়ে মাতি”, 
করি গুণ, গুণ, 
লুটল মাধুরী, 


নিগ্ধ নিরমল, 
সুঠাম শ্রীমঙগে 
পুরট সথনার, 


_ চাঁলিত। সুন্দরী, 


কোরক প্রম্থন, 
হরি চন্দন ঘন 
প্ীমঞ্জ সিঙ্গারি” 
বাল্যলীল! ম্রি' 


সিঞি” সর্ব জীবে, 
ভক্ত অশ্রু ধারে 


ঘোধিল নগরে, 
বালবৃদ্ধ নারী ॥ 


অধীর! ভ্ইয়া, 
কুললাজ ভুলি? 
হরি হরিবোল, 
দিল হুলাছলি | 


ছুই হাতে পুরি'। 
কোন কুলবাল!। 
চন্দন ভাগুর,। 

কলিকার মালা। 


হরিদ্র। সংযুত, 
চিতে কেহ যায়। 
পূর্ণ কুস্ত ভরি+, 


আগে কেহ ধায়॥ 


মরমে জানিয়।, 
আড়চোখে চায়। 


-বৃসিল। বিহুবলে) 
অশ্রু জলে গায়॥ 


কুহ্গমিত কাতি 
ভক্ত অলিকুল। 
গাহি” বন্ধুগুণ, 

অগতে অতুল ॥ 


কাঞ্চন অচল, 
হরিদ্রা হালিল। 
মিছির উপর, 
পুষ্প বরধিল ॥ 


ভদ্রপ্রী আগম, 
পড়িছে পায় ॥ 
শ্রীকুণ্ডের বারি, 
ধুলায় গড়ায়॥ 


বরখি' অমিয়া, 
আপনি নাহিয়!। 






১০] ৯৪. [১ম ব্য--ওধ সংখা! 

খঞ্জন'মকে, নাচিয়া থমকে, আজিও লেখায়, অই শোনা যায, 

প্রীমন্দিরে চলে, বন্ধু বিনোদিয়া। শ্রীবন্ধ-বাসত্তী শরণ মঙ্গল। 

ভিরপিত ভেল, তিরখিত জীব, 

উচ্চ করি গায়, হরি হরি বল। ০০০ 
ঢু'্টা অক্ষর । 


রাত্রি অনেক হইয়াছে । পরম মঙ্গলালয় শ্রীঞ্জপ্রভু-বন্ধ 
শ্রীধাম গোয়ালচামট শ্রীমঙ্গনে শ্রীমপ্দিরে কে জানে কোন 
জগতের কি মঙ্গল চিন্তায় আপনাকে ডুবাইয়! দিয় বদিয়! 
'আছেন। ্রীগ্রী প্রভু তখন পর্যযস্ত মৌনব্রত অবলম্বন করেন 
নাই। ভক্তগণ লাদ্ধ্য কর্তব্য শেষ করিয়া যে ধাঁধার বানায় 
গমন করিয়াছেনঃ কেবলমাত্র শ্রীধাম বাকচক্সবাসী ভক্তকুল- 
মণি কোদাই সাহা মাশয় * শ্রীমন্দিরের বারান্দায় একট। 
জীর্ণ মাহুরে কাঙ্গাল ভাবে শয়ন করতঃ আপন ইট্টমন্ত্র জপ 
করিতেছেন। এমন সময় চ্ট্মট্‌ করিয়া একটা শব সাহ! 
মহাশয়ের কাণে পৌছিল। অস্পষ্ট আলোকে লাহাজী 
দেখিলেন কে একটা ভদ্রলোক জুতা! পায়ে দিয়া শ্রীমঙ্গনের 
দিকে আমিতেছেন। লোকটী যেন প্রিজ্ঞাস্থ ভাবে অতি 
ব্স্ততার সহিত আিতেছেন। আসিয়াই বরাবর শীমন্দিরের 
সন্থুথে দাড়াইলেন। লোকটা কি করেন দেখিবার জন্ত সাহাজী 
চুপটি করিয়| থাকিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বারে ধড়াইয়। লাকটা 
অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে শ্রীশ্রীপ্রভুকে সম্বোধন করতঃ 
জিজ্ঞাসা করিলেন_ 
“জগত। বিষয়টা কি?” 
যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন শ্রীপ্রপ্রভু দেশের 
নেক যুবককে আপনার শাস্তির কোলে টানিয়! লইয়া 
' নামে প্রেমে মাতোয়ার! করিয়া তুলিয়াছেন। জগত সেদিন- 
কার স্কুলের ছেলে। বাল্যকাল হইতেই তাহার গতিবিধি 
কার্ধযকলাপ আচার ব্যবহার একটু স্বতন্ত্র ভাবের ছিল বটে, 
কিন্ত সেই থে শেষটায় এমন হইয়| পড়িবে কে জানে? এই 
তাহার! এত বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন, জগত তো মাত্র সেদিন 
পৃথিবীতে আলিয়াছে । এত অগ্লকালের ভিতর কতই না 





* উক্ত সাহা। মহাশয়ের নিকটেই এই ঘটনাটি শ্রুত 
১হইয়াছি। 


অদ্ভূত কাও করিয়! ফেগিল! আগত বাক্কি বোধ হয় সম- 
ধিক মান্তগণ্য শ্রেণীর এবং প্রতিষ্ঠাবান্‌ হুইবেন। ছ'দিনের 
জগতের এতটা ঝরা যেন তাহার নিকট কেমন মনে হয়। 
এ জগত কে? একি উদ্দেশ্তেইবা এ সমস্ত করিতেছে। 
রস্ত যেন দুর্তেন্ত হওয়াতেই দে আজ ব্যস্তভাবে গ্রুর নিকট 
ছুটিয়। আসিয়াছে। ত্রিশ বৎসর বয়সের একটা মায়! মানুষের 
এত সব কাগুকায়থানায় তাহার কোধ এবং বিশ্ব 
যুগপৎ উদ্দিত হুইয়! স্তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। 
তাই এই ব্যক্তি আঙ্লিয়াই একটু যেন ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন-_ 


"জগত, বিষয়টা কি?” 


তাহারা এই এত বৃদ্ধ হইয়াছেন, কই এমনটা ত কোন 
দিন দেখেন নাই। এই দীননাথ ভ্তায়রত্বের ছেলেটা এ কি 
করিয়া ফেলিল! ত্রিগুবনট| যেন নাঁচাইয়। তুলিবার উপক্রম 
করিয়াছে । ্ীত্রীগ্রভু যদ্দিও প্রতিষ্ঠা ভালবাদেন না| তথুও 
তাহার এই যে রহন্তময়ী লীল! ইহাকে যেন মহাগ্রতিঠা মনে 
করিয়া এ বৃদ্ধ অন্তরে অন্তরে ক্ষুৰ ও ঈর্ধাদ্থিত হইয়াই যেন 
জিজ্ঞাস করিতেছেন__ 


“জগত, বিষয়টা কি ?* 


এই যে তাহার ভাবের বিকার, আঁবাল্য এই যে তাহার 
ংকীর্তনোন্বত্ততা, এই থে তাহার ত্যাগ, বৈরাগা, প।বজ্রত। 
ও ব্রহ্ষচর্ধ্যের দিব্য প্রতিমূর্তি, এই যে আচগ্ডালে হরিনাম 
প্রেম্দান, এই যে খোল করতালে দিগন্ত গ্রতিধ্যনিত করা; 
এই যে সম্পু শ্বতন্্র ভাবে অবস্থানঃ এই যে খিশ্বজগতকে 
কি ধেন মধুর আকর্ষণে আকষ্ট কর! ইহার কারণ কি? ইছার 
মূলে কি বুঝিতে ন! পারিয়াই যেন তিনি জগহকে জিজ্ঞাদ! 


করিতেছেন-. 


| হা--১৩৬৭ ।] 


গ্জগত, বিষয়টা কি 1” 
প্রভু কিন্ত নীরব। তিনিও ছাড়িবার পাত্জ নেন, 
পুনঃ পুনঃ এ একই প্রশ্ন প্রিজ্ঞাল] করিতে লাগিলেন। 
বস্ক্ষণ পরে গ্রীষ্র/দ্ধহরি শ্রমন্দিরের অভ্যন্তর হইতে মৃদু 
মধুর স্বরে বলিয়। উঠিলেন-__ 
বিষয় মাত্র ছটি অক্ষর” 
গুনিয়াই ভপ্রলোকটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়৷ পড়ি- 
লেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন-_-জগত বুঝি কোন 
উত্তরই করিবে না। 
জগতের তাৎকালীন একটা শ্রীমুখের কথ শুনিলে জীবের 
শ্রবণ নিগ্ধ হইয়। যাইত | কিন্তু কে।কিল কলধবনির মত 
কথাটি গুনিয়া তিনি ধেন একটু ক্রোধাভিমান মিশ্রিত 
বিশ্মিত ভাবে বলিলেন,--কি ছু'টি অক্ষর, সে অক্ষর ছ'টি 
কি?” শ্রী্ীগ্রত আবার বলিলেন-_ 
“ভু আর স্রি” 
ইহার পর & লোকটি আরও অনেক কথা কহিলেন, 
কিন্তু গ্রভূ সুন্দর আর কোন উত্তর দিলেন না। 
বাস্তবিকই এ ছুটি অক্ষরই একমাত্র সার। উহার 
সম্থস্ধেই প্রভুর যত কিছু কার্ধয। জীব অজ্ঞাত ভাবে এ 
ছ'ট অক্ষরের জন্তই সদ! সতৃষ্ণ | এ দ্বিমক্ষর বিশিষ্ট নামটিই 
একমান্র মধুর ্গিথ শাস্তিদায়ক। এ নামই একমাত্র যুগে 
যুগে মানুষের ভিতর মাগুষ হইয়া! আপিয়! জীবকে কৃতার্থ 
করিয়া যান্। এ নামীই একমাত্র সারাৎদার। এ নামীই 
মায়ামোহমুগ্ধ জীবের একমাব্র আশ্রমন্থল। যোগী খবি 
মুনিগণ এ নামীর সন্ধানেই যজ্ঞ তপন্ত| ধ্যান ধারণ| করিয়া 
থাকেন। ফড়দর্শন এ নামীর তত্ব নির্ধারণ করিতেই গবেষণা 
করিম়াছেন। বিজ্ঞান এ রস স্বরূপ ছ'টি অক্ষরের দিকেই 
প৷ বাড়াইতেছেন । ভক্ত এঁ ছু'টি অক্ষরের গুণগাথ। গাহিয়া 
পরানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বঙ্ধা বিষুও মহেশ্বর কেহই 
এঁ ছুটি অক্ষরের তত্ব আজও বুঝিয়। উঠিতে পারিলেন না। 
সেযষেহরি। হরণ করেন বলিয়াই তার নাম হরি। 
ত্রিতাপ জাল! হরণ করিয়া! জীবাক অমারিক ধাষে নিয়া 
থাঁকেন বলিগ্ধাই-তীব নাম হরি। মনপ্রাণ হুরণ করিয়া 
জীবকে পাগলপার! উদ্মান করিয়া তোলেন বলিয়াই তাহার 
নাম হরি। এই মর্ত্যধামে ইচ্ছাক্কতি দ্বারা অবতরণ করিয়। 
জীবের সমুদয় ছর্থাতি হরণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তার নাষ 


৯6 


আক্িশ। 


ষরি। অধর্মকে হরণ করিয়া! ধর্মরাজয স্থাপন করিয়া খাকের 
বলিয়াই তাঁহার লাম হরি। 

জত্র প্রভু যে বলিলেন বিষয় মাত্র দু'টি অক্ষর-_ হি 
তাহা তৎকালে তাহার পক্ষে পরম শোভনই হইয়াছে। 
শ্রীমন্‌ মহা গ্রতুও নিজে ই &রি শ্বরূপ হুইয়াও একদিন হরি 
রসন্ুধা আস্বাদন করিবার আকাঙ্ষায় ভক্তভাব অঙ্গীকার 
করিয়ছিলেন। এ হরিপ্রেম বিলাইবার জন্তই সন্যান 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ হরিপ্রেম সায়রে নিমজ্জমান 
হইয়াছিলেন। এ হরি হরি বলিয়। দিগ.দিগন্ত প্রকম্পিত 
করিয়া তুণিয়াছিলেন, এ হরির বিরহ-যস্রণায় একাদশ $ 
ঘাদ্রশ দশার অত্যন্ভুত বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এ হরি 
হরি বলিতে বলিতে নীলাচলে গন্ভীরায় নয়নধারে স্বরূপ 
রামানন্দের অঙ্গ সিক্ত করিয়াছিলেন। আঙ্ যে প্রভু বলি- 
লেন, “ব্যয় মাত্র হ”টি অক্ষর” তাহাতে তাহারও যে হরি 
হইয়া হরির জন্ত এরূপ করিতে হইবে, ইহাই যেন ইঙ্গিতে 
জানাইলেন। আর এই যে বর্তমানে কাহাকেও দেখা দেন 
না, কাহাকেও তন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা! দীক্ষা! দেন না? তবুও যে সহস্র 
সহঅ লোক আকুল আবেগে তাহার কাছে ছুটি! আসে, 
ইহারও একমাত্র কারণ তিনি এ ছু"টী অক্ষর শ্বরূপ--হরি। 
কামকাঞ্চ লুৰ্ধ জগংকে মাজ ধর! দিবেন বঙিয়াই তিনি 
আপিয়াছেন। একদিন এ হরির জন্তই সরল বিশ্বাণী ঞব 
কাননে কাননে কাঁদিয়া কাদিয়৷ ছুটিয়াছিলেন। এ হঞ্জির 
জগই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ হত্তিপদতলে নাশষ্ট হইতে গিয়া 
ছিলেন। এ করির অন্তই দেবষি নারদ বীণাধন্ত্র হাতে করিয়া 
ঝিতুবন ভরিয়া ঘুরিয়। বেড়ান। এ হরির জন্তই পঞ্চানন 
ভম্ম মাথিয়! শ্মশানে মশানে বিচরণ করেন। এ হরির জন্তই 
ব্রশ্ররাখালগণ একদিন পাগলপারা৷ হইয়াছিলেন। এ হরির 
তত্ব নিষ্ভারণ করিবার জন্তই একদিন পিতামহ গোঁধন হরণ 
করিয়া!ছলেন। এ হরিকে চিনিতে ন! পারিম়াই দেবয়াজ 
বৃন্দাৰন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। এ হরিই ম! 
যশোদার অঞ্চলের ম'ণ। এ হরিই গোপকুল কামিনিগণের 
বর্বদ্ব । এ হরিকে লাভ করিবার অন্তহ অপুহইতে অনন্ত 
পধ্যস্ত বযাকুল। এ ছুরির ইচ্ছাই এই থে তিনি সকলের 
মজেই প্রেমের খেল! খেলিবেনঃ প্রেমের লীলা অভিনয় 
কাঁরবেন। জীব জগতকে প্রেমময় করিয়া নটরাজ নটবর 
হরি রদ দেখিবেন। লকলকেই হরি বলিয়া নাচাইবেন। 





হাসাইবেন, কীদাইবেন। শ্রীবুন্দাবলের এ হরি এবার 
নিখিলে মাঝে ছড়াইয়া পঠিবেন। 

বয়ং হরি এবার হরি-প্রেম হরিরঙুট দিবেন। সে লুট 
কুড়াইয়! সে চরিরসন্ধা আক পান করিত) সকলেই অমর 
হইবে । মায়! মনসিজ চিরতরে বিদুরিত হইবে । কামকুক্কুর 
কোটী যোজন দুরে সরিয়া পড়িবে । পাপমোছের চিরপরাভব 
 খটিবে। তাপ জালার চিরনিবৃত্তি ৎইবে। জর! মৃত্যু 


খুচিয। যাইবে। জীব ম্বকীয় নিত্যন্বপ্ূপ অনুভব: করিয়া 


৯. , 


1 ১ম বর্ষ _র্থ সংখা। 
লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়! হরির মজে প্রেমের আলাপন করিবে, 
রমের সাগরে ডুবিবে, ভাবের তৃফানে ছুঙ্গিবে, আনন্দের 
স্রোতে ভাসিবে। শীশ্রপ্রভু যথার্থই উত্তর দিয়াছেন। 
“বিষয় মাত্র ছটি অক্ষর হআর রি” প্রশ্থোত্বর শুনিয়া 
সাহাজীও৪ এ নাম আর নামীয় তত্ব ভাবিতে ভাবিতে 
নিদ্রাভিদুত হইয়! পড়িলেন ॥ 


ভি ন্ধাকর শ্রীহরেকষ ব্ুদাস। 


:.. 'পিতরং কে। ন বন্দেত মাতরং কে ন পৃজয়েখ। 
কে ছি দূষয়তে বেদং কো ভূঙক্তে হরিধাঁনরে ॥৮ 
শ্ীপ্রীঃরিভ'ক্বিলান। 
. শ্রীএকাদশী তিথির আর এক নাম পহরিবাসর। মিল্লন- 
যঞ্জনীতে মানুষ বাসরঘরে পরমাননে যাপন করে। এই 
দিনটি মানুষের সঙ্গে শ্রীগরির মিলিবার দিন। এইদিন 
ভ্রীহরি এই মরধামে নামিয়। আসিয়া এই তিথির খ্িডিকাল 
ব্যাপিয়া বিরাজ করতঃ জীবগণকে ডাকিয়া কছেন--রে 
মানবগণ ! তোমর! আমার পরম প্রিয় আমি নিজস্বরাপের 
অনুরূপ করিয়া তোমাদের দেহ স্থষ্টি করিয়া তাহ! আমার 
_ ভজনোপযোগী করিয়! দিয়াছি, আর তোমরা কি না দিন 
কলা আমাকে ভূলিয়! উপক্সান্ের চিন্তায় ডুবিয়া আচার 
নিত্্। মৈথুনে কাল কাটাইতেছ, এই দেখ আক্গ আমি কৃপা 
ক্রিয়। তোমাদের সঙ্গে মিপিতে আসিয়াছি, মাসের ত্রিশ 
দিনের মধ্যে এই ছুইট! দিন কি তোমর! এই আহার নিথর! 
মৈথুন এই তিনটী কাজ ভূলিয়! আমার চিন্তায় কাটাইতে 
পাগিবে ন? ত্রিশ দিনের মধ্যে এই হুইট। দিন কি তোমরা 
মামলা মোৌকদদম! জাল ভুয়চুরী ছল চাতুরী ভুপিয়া সাধুগুরু 
বৈষ্ণব সেবা! লইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবে না? ত্রিশ 
দিনের মধ্যে এই হুইট। দিন কি তোমর। নাটক নভেল যাত্র! 
থিয়েটার নাচ তামস! ভূলে,শ্রীমস্তাগবত পঠনে আমার লীলা- 
গুধশ্মরণে আর আমার সিরানহীযুল অতিবাহিত 
করিতে পাঁরিবে ন11. 


্ীপ্রীএকাদশী-মাহাত্ময 


এই সংসারে যত গ্রাকার সাধন পথ মাছে প্রতোক 
পথেই অধিকাবী? ক্চার আছে। কিন্তু এই হরিবাঁপরে 
কাহারও বাধা নাই । লেকে বলে দধবা স্ত্রীলোকের একাদনী 
করিতে নই, কিন্তু জীব-শিক্ষা-গুর ্রীমন্‌ মহাপ্রভু একদিন 
শ্রশচীদেবীকে ডাকিয়া কি বলিলেন+_ 
“একদিন মাতা পদে করিয়া প্রণাম। 
প্রভু কে? মাত মোরে দেহ একদান ॥ 
মাত] বলে তাহা দিব যা তুমি মাগিবে। 
প্রভূ কহে একাঁদশীতে অন্ন না খাইবে॥ 
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা। 
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥% 
আর্দিলীল|। 
জগৎকে শিক্ষা দেওয়াইবার জগ্ শ্রীমহা প্রভূ তাহার নিজ 
মাতাকে একা দশীব্রত পালন করাইলেন নতুবা শ্বং গ্রহরি 
অহনিশ যার 'আঙ্গিমাছ গড়াগড়ি যান তার আবার হরিবাঁপর 
ব্রত কি? লোক শিক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেগ্ত। এই সময় 
শীঙ্গগন্লাথ মিশ্র প্রকট ছিলেন। অতএব সধব। একাদশী 
করিবে না এই কথাও অপ্রামাঁণিক হইয়া পড়ে। 
শীপ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলেন যেমন পিতা বঙ্দীয়, 
যেমন মাতা পৃজনীয়া, যেষন বেদ আদণীয় তেমন শ্ীহরিবাসর 
ব্রত আবশ্ত পাণ্নীয়। 
দ্বিতীয় পাওব জ্ীভীমসেন বড় পেটুক ছিলেন। অনেক 
খাইতে পারিতেন। কিছুতেই উপবাস করিতে পারিতেন 


মাঘ--১৩৩৭ |] ৯৭ 
: মা। কেছ হয়ত যনে করিবেন উপবাঁস ন! করিলে কি আয় 
ভগবানকে গাকা যায় না? কথাটা এই যে সকাল হতে 
সন্ধা! পর্য্যস্ত জম্ম হইতে মৃত পর্যন্ত আমাদের ফতগুণি কাজ 
তার শতকর! নিরানব্বইটি কাজ উদরারের জন্ত ।- খাবার 
চিন্তা থাকিলেই তদনুষাধী প্রচেষ্ট]৷ থাকিবে--তার পর উদর 
পূর্ণ করিয়া আহারটী করিলে তাঁার অনুজ! নিদ্রাদেবী আর 
বিলম্ব সহিবেন না। তাঁর পর পূর্ণিমা ব1 অাবস্যার নিকট- 
বর্তিত| হেতু শরীর শ্বভাঁবতঃ রসস্থ হয়__তদুপরি আহারে 
ইন্জিয় সংযম 'অপস্তব হইয়া! পড়ে, ফলে ধর্মকর্ম সাধনভজন 
সবই নষ্ট হয়। 
ব্যাসদেব আঠার পুরাণ রচনা! করিয়াছেন। তিনি 
আবাঁর ভীমের ঠাকুর দাদা । ভীম ঠাকুরদাদাকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীত কহিলেন__হে পিতামহ আমি 
উপবাস করিতে একেবারেই অপমর্থ অতএব কি কবিয়! 
হরিবাসরের মর্যযাদ। রক্ষা করিব ? তখন ব্যামদেব নাতির 
জন্য একট] বাবস্থা করিয়া কহিলেন--বৎস, হুর্য্যদ্দেব যখন 
বুষ রাশিতে পদার্পণ করেন তখন 'জাষ্টমাদ, এ মাসের 
শুর! একাদশীতে জল পর্যান্ত ত্যাগ করিয়া যত্ত সহকারে 
উপবাসী থাকিবে, ম্লান আর আচমন ভিন্ন সকল কার্ষো 
জল ত্যাগ করিয়া জিতেন্দজ্রিয় হইয়। রঠিবে, তার পর 
দ্বাদশার সুপ্রকাঁশিত প্রাতঃকালে দ্বিজাতিগণকে জল ও 
সুবর্ণ অর্পণ পূর্ববক িগ্মগণসহ পারাঁয়ণ করিবে। সংবৎসরের 
মধ্যে যতগুলি একাদশী আছে--এই একদিনেই তোমার 
তৎসমন্তের ফলল/ভ হইবে, এই কথ! আমি নিঙ্ষের মনগড়া 
বপিলাম না, চক্রপাণি নিঙ্জে একদ্রিন মামাকে এই দিনটীর 
কথ! কহিয়াছেন। পিতাঁমচের উপদেশ মত ভীম খী একটা 
থেকাদশীই পার করিলেন একদেশীর নাম মী 
একাদশী । বাসদেব আরও বলিয়াছিলেন__তিনি বলিয়া. 
ছিলেন-_-আমি সত্য করিয়! বলিতেছি যে, এই একাদশাতে 
উপবাদী থাকিগে ধনধান্তপুণ্যপুত্রদৌভাগ্য ও সুধপ্রান্তি 
হয়। যিনি এই একাদশীতে ব্রতোপবাপ করেন, করাল 
কামরূপী দণ্ডধারী ভীষণ শমনদূতগণ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইতে সমর্থ হপ না। পীতবপনধারী শঙ্চক্রপাণি বিষুঞুতগণ 
তাহাকে লইয়৷ বৈকুষ্ঠে গমন করেন। | 
এই সংদারে যাহার! ধনপুক্র কামন! করে, তাহার্দিগকে 

ধনপুল্রের লোভ দেখাইয়। ; যাহারা শমনের ভয়ে ভীত, তাহ 
দিগকে এ ভয় নিবারণ করিয়!? যাহার! বিষুঃলোকেচ্ছ, তাহা- 
দিগকে এ লোকের সুখের মাশ। দিয়াও ব্যাসদেব নকলকে 
একাদশাতে প্রবর্তিত করিতেছেন-_ইহা বার! আমর! বুঝিতে 
পারি, একাদরশীতে দকলের অধিকার। 

একাদশী ব্রতন্তাপি পুণ্যদংখ্যা ন বিদ্যতে। 

এতৎ পুণাপ্রভাবশ্চ যৎ সুরৈরপি ছৃর্গভঃ ॥ 

নক্তত্যাঞ্ধ ফলং তন্ত একভক্তসা সত্তম। 

একতুক্তঞ্চ নকঞ্চ উপবাণস্তখৈব চ॥ 


এতেম্বন্ততমং বাপি ব্রতং কৃর্ধ্যাৎ ছয়ে দিছে । 
তাবৎ গর্জস্তি তীর্থানি দীনামি নিয়ম! সমাঃ ॥ 
একাদশী ন সংপ্রাপ্তা বাবতাবগ্ য়! অঙগগি। 
তল্ম।দেকাদশী সর্বৈরূপোষা। তবভীরুতিঃ ॥ 
তীর্থাদিতে গমন করিলে পুণা হয়, দান ধান করিলে 
পুণ্য য়. যম নিয়ম পালন করিলে পুণ্য হয়, যক্সাদির অনুষ্ঠান 
করিলে পূণ্য হয়,_হয় বটে, কিন্তু আমাদের মত'সংসায়াসক্ত 
জীবের ত দমকল করিবার সময় সুবিধা হয় কি? পরম দয়াল 
প্রীচরি তাই আমাদের জন্ত নিজে এই তিছিটিকে নিজের 
বলিয়! স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন। এই তিথির মাহাত্যোর 
তুলনা হয় না। খধিগণ তাহাই কহিয়াছেন--তীর্ঘ দান, 
যম, যজ্ঞ ভতদ্িনই গর্জন করিয়। নিজ নিজ মহিমা ঘোধণ! 
করে যাবৎ হরিদিন আলিয়া! উপস্থিত না হয়েন। অতএব 
যাঁহার! ভবপারে যাইতে অভিগাধ করেন তাহারা আর কিছু 
করুন না করুন--এই হরি দিনের ব্রতটি অতি আগ্রহের 
সহিত পালন করিবেন। এ দিন হরিকথা, হরিনাম, ছুরি 
সংকীর্তন ছাড়! আর কিছু করিবেন ন1। এই ব্রদ্ধে ূ 
মর্ভাবাদীরই অধিকার দেবগণের ইহা ছুর্মভ। অল্লায়ুঃ । 
হীনবীর্ধা মরজীবের 'জন্ই শ্রীহরির মৃত্তি স্বরূপ "এই তিথির 
আবির্ভাব 
এই তিথিটিতে উপবাস করা! সফলেয়ই কর্তব্য। ব্টপ 
অর্থ নিকটে. বদ ধাতুর অর্থ বাস করা। এই দিনা প্রীচরির 
সন্্লিকটে বাদ করিতে হইবে । আমাদের দিত্য কর্তব্য 
আহার আর ইন্জরিয় সুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে 
হুইবে। একেবারে অপারগ হইলে সারাটি দিন হরিনা্ 
রদে মগ্র থাকিয়া, দিবসের অষ্টম ভাগে হুর্ঘাদেবের কিরণ হাস 
প্রাপ্ত হইলে, একবার আহার করিবে। তাহাতেও আলমর্থ 
হইলে দ্রিবসেই একবার মাত্র আহার করিবে, কিন্তু কদাপি 
একাদশীকে অবমানন! করিয়া ছুই বেগ! আহার 
করিবে না। 
সতা ত্রেতাঁদি যুগে রাজা! মহারাজার! অস্থমেধানি হজ 
করিয়া যে ফল পাইতেন, কলিযুগে একাদশী ব্রত খাছ মে 
ফল লাভ হইবে। পুণ্যক্ষে্রাদিতে গমন করিয়া প্রীগদাথর 
বিগ্রহ দর্শন ও স্নানাদি ছারা যে ফল হয়, তাহ! একানলপীর 
ব্রতের ফলের তুলনায় এক অংশ মাত্র। ব্যতীপাত ঘোঁগে 
ব1 সংক্রান্তিতে দান করিলে যে ফল হয় বু বর্ষ ধরির। জব 
তপন্থী ভোজন করাইলে যে ফল হয়ঃ হুরিবাসরের পুণানমূযের 
কাছে তাহ! গোম্পদ তুল্য মাত্র। কলির জীবের জন বেন 
ভুবন মঙ্গল হরিনাম মহৌষধি, তেমনি হরিবাসর গুণ্যোদধি। 
শ্রীমন্‌ মহা প্রভু বলিয়াছেন-_ 
হরেন ম হর়েনণম হরেন তিমব কেবলছ্‌। 
আর সদাশিব বলিয়াছেন ভৰাীকে-. 
“রটন্তীছ পুরাপাশি ভূ! ভূয়ে! বরাননে | 
ন ভোক্তব্যং ন ভোকব্যং সংপ্রাণ্চে হরিবাসয়ে ॥ 


ভাজিগ! ০ পু 


অতএব হরিবাঁসর়ে হরিনাম, ইহা অপেক্ষা আননোর 
বন্ত সংসারে আর ঘ্িতীয় নাই। কেবগ ইহাই নহে, একাদলী 
অফয়ণে আবার প্রতাবায়ের কথাও শাস্ত্রে অছে-_ 

একাদলী তং নাম সর্ব কর্্ম-ফলপ্রদম.। 

কর্তব্যং সর্বদা বিট্র ধিফু-প্রীণন কারণম্‌॥ 

মাতৃহাপিতৃহাচৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাতথ! । 

একদণ্যান্ধ যে! ভূঙ.ক্কে বিষ্ুলোকাচ্চ্যতো। ভবে ॥ 

অরিব্ণায়সং তীক্ষং দ্গিপ্যন্তি য্যকিস্করাঃ। 

মুখে তেষাং মহাদেবী যে তৃতস্তি হরেদিনে ॥ 

প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই প্রীভগবানের প্রীত্যর্থে এই সর্ব- 

কর্মাফলগ্রদ একাদঙী পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি 
একাদশীতে শ্রীহরির ম্বরণ ন|! করিয়া ইন্জিয়লাললায় মত্ত 
থাকে সে. মাতৃহত7, পিতৃহত]। ও গুরুহতযার পাতকী হয়। 
যমদূতগণ উত্ব লৌহ শলাক। তাহার মুখে নিক্ষেপ করে। 
বন্ততঃ ৩৯৫ দিনের মধ্যে এই ২৪ দিনও যে মুখ আহারের 
ক্ষণিক দুখ হইতে বিরত হইয়া নিভ্য শাখত সুখময় শ্রীচরির 
নামরসে মত্ত হইতে না পারিল--সে মুখের এরূপ ছুর্গীতি 
হওয়াই উচিত । তবে বিশেষ কোন শারীরিক অনুস্থত1 
নিবন্ধন ধ্দি কোন দিন কোন ব্যক্তি এই ব্রতের উদযাপনে 
নিতান্ত অসমর্থ হইয়া! পড়েন তবে তাহার কি প্রাশ্চিতত 
হইবে? বিষুঃ ধর্শোত্তর বলেন-_ | 

বর্মত্বসা সুরাপসা স্েয়িনো গুরুতপ্লিনঃ। 

শ্ষ্কিতিধর্দ-শান্্রেরজ। নৈক!দশ)য় ভোঙিনঃ ॥ 

শাক্সে বন্মঘাতী নুরাপায়' ও তক্করের নিষ্কৃতির বিধান 

কথিত, আছে, কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি আহার করে 
ভাহার পরিভ্রাণার্থ প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধি নাই। কেবল 





একটী উপায় আছে--বৎসরে ২৪টি একাদশী মাছে, মলম।স' 


শ্রীশ্রী প্রভূ 


করুণাময় মহাউদ্ধারণচন্তরশ্রীত্রীবন্ধ হরি ও তীহার মহা- 
মহ্মামগ্ডিত তক্তগণের পাদপন্মে কোটি কোটি প্রণাম 
ক্করিতেছি। প্রাসঙ্গিক হো”ক ব। না! হোক আগে আমি 
জীবাধমের জীবনের একটি বিশেষ ঘটন] সর্বচরণে নিবেদন 
করিব। শ্রবন্ধহরির কৃপাপিক্ধ শ্রীমহানাম সম্প্রদায়ের 
পরম দয়াল ভক্ত যুনেয় ভ্চরপরজে ন্নাত হইয়। যখন আমার 
কর্মজীবনের আবর্জনা রাশি শরীর হইতে মুছিয়। নিজেকে 
দুস্থ, শুদ্ধ ও ধন্ত মনে করিয়াছি; জীবনের সেই শুভমৃহ্ত 
হইতেই প্রাণ প্রিয়তম বন্ধু সুন্বরের রাতুল পাদপন্প যুগলে 
প্রার্থনা করি যে, প্রভূ তুমি কপ! করিয়! তোমার হুরহগ্রন্ 
রাজির নিগৃঢ় মর্শ কিঞ্ণৎ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত কর। 
আজও করিতেছি জানি ন! গ্লেখনী গ্রহত শ্রীমহাউদ্ধারণ 
গ্রন্থগণ কোনও কাল এ দীন্‌ মূর্খকে করুণ! করিবেন কিন] । 
ইতিপূর্বে এক র়ময় শরীগ্রীপ্রতুর ।অন্গুকম্পায় শ্রীচজ্্রপাত 


উচ্ 


1 ১ম বর্ধ-তর্থ সংখ্যা 


হইলে আর ছুইটী বেশী হয়। যেদিন একাদশী উদ্যাপনে 
একাস্ত অসমর্থ, সেদিন গলগল্বীকৃতবাদ হইয়া বুক করে ও ২৬টি 
একাদশীর নাম ল্মরণ পূর্বক প্রত্যেকের নিকট ক্ষম! চাইতে 
হইবে যে--হে হরিপ্রিঘা তিথি, তুমি প্রীহরিবল্পভা। কখনও 
শয়ন। কখনও পার্থ পরিবর্তন, কখনও উথান করিয়া শ্রীহরি 
তোমাতেই বিহার করেনঃ আমি হতভাগ। তাই আজ 
তোমার মর্যাাদ। রক্ষ। করিতে পারিলাম না, তুমি কুপা কর 
যেন আমার হরি পদে মতি হয়।” 


&ঁ একাদশী দেবীগণের নাম সমূহ কি সুন্দর ! 
উৎপয়্! মোক্ষদা চাঁপি নফলা পুভ্রদ। তথা । 
ষট্তিলাখ্যা জয়াখ।াচি বিজয়া মালকাঁতিচ ॥ 
পাপমোচনিফাখ্যা চ কামদ| চ বরুথিনা । 
মোহিনী চাপরাখ্যাচ নির্জন! যেগিনী তথা ॥ 
বিষে বিদ্য শয়নী পবিত্র! পুত্রদাতবক্গ। | 
পরিবর্তিনীষ্জিরাখা। তথা পাশাছুশা বয়] ॥ 
দেবোথানীতি চ প্রো! শ্তুর্বিশতি নামতিঃ | 
ঘে চাপ্যধিকমাসস্য পল্মিনী পরমেতি চ ॥ 
কাহারও ন।ম জয়া, কাহারও নাম বিজ, তাহ।রা সর্বত্র 
জয়যুক্ত করেন, কাস্াারও নাম পাশান্কুশা, তিনি অষ্টপাশের 
অস্কুশ স্বরূপা, কাহারও নাঁম পবিক্র/। তিনি হৃদয় পবিত্র 
করেন, কাহারও নাম রমা, তিনি রমাপতিকে মিলাইয় দেন। 
প্রীএকাদশী জয়যুক্ত হউক। একাদশীতে উপবাসী 
বৈষ্ণধগণ জরযুক্ত হউক। তাহাদের পদধৃপিম্পর্শে ধরণী 
পবিত্র হউক । 
মুদ্গমাধুরী শ্রীনবন্ধীপচন্ত্র ব্রঞ্জবাঁপী, কীর্তনাচাধ্য । 
১৯, বাহুরবাগান লেন কলিকাতা । 


রচনা-রহন্থয | 


হরিকথ। ও ব্রিকালগ্রস্থ আলোচনায় আমার প্রগ।ঢ শিষ্ঠা ও 
নিঝিষ্টত! আসে । মনে হয় জীবনে অন্ত কোন গ্রন্থ পাঠে মনের 
এতদুর একাগ্রতা ও কৌতুহল হয় নাই। এ গ্রন্থ সমূহের 
শব্ধ মাধুর্য আমার চিত্তকে একেখারে বিমোহিত করিয়া- 
ছিল, মাজ মামি তাহ! ভাষ।য় প্রকাশ করিতে অক্ষম। 
জীবপাবন বন্ধু আমার নিতান্ত কুপ।পরায়ণ হইয়া পতিত 
অধম জীবকে লইয়! উদ্ধারণের পথে তুলিয়া! দিবার অন্ত 
গেরলোক ছাড়িয়৷ ভূলোকে অবতরণ করিয়াছেন। সৃষ্টির 
কোন্‌ ভাবী মঙ্গল কামনায় বা অন্ত কোন্‌ শুভ ইচ্ছা 
প্রণোদিত হইয়৷ তিনি সপ্তদশ বর্ষ নির্জন কুটির অবস্থান 
করিয়াছেন, কেনই বা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে 
অন্তরালে লুকা ইয়৷ মহা-মহ1 দশা মাধুর্য আস্ম!দন করিতেছেন, 
কেনই ব! গ্রীহন্ত লিখিত গ্রস্থকে উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ 
আখ্যা দিয়্াও জীবের একরপ ছর্বোধা করিয়! রাখিয়াছেন-.. 


মাথ-.১৩৩৭ 1]. 


এসব ছুর্ঘর্য রহস্য কে তেদ করিতে মক্ষম? তীছার অচিস্ত- 
নীয় কাধ্য স্ষুত্াদপি ক্ষুদ্র অধম জীবের বিচার্ঘয নহে-. 
অচিস্তাঃ খলু যা ভাবাঃ। 
ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ ॥ 

শ্ীতরীপ্রভূ তাহার রচিত গ্রন্থে গুঢ হষ্টিতত্ব, আচাধ্য) 
ধর, মহার্ঘ, উদ্ধারণ, মহাটউদ্ধারণ, হুক্লীলারহস্য, নাম, 
মহানাম। তাহার আবির্ভাবের কারণ ও মাধুর্য, প্রলয় 
নিবারণ, উদ্ধারণকার্ধ) প্রভৃতি হইতে জীবের দেহধারণ জন্ত 
যাহা হিত, যাহ। অহিত, যাহ! আচরণীয়, যাহা! বর্ণনীয়, 
আর্থিক, সামাজিক) নৈতিক, নসর্ণিক, প্রভৃতি সকল 
কণা অভি অল্প শক্ষরে শুত্র/কারে প্রচার করিয়াছেন। 
এই স্ৃষ্টিকার্ষেয বিগ্রহগণ, ভক্তগণ. আবেশগণকে কোন 
কার্যের ভার লইয়া! অধিষ্ঠাতু দেবতাঁরপে স্ৃষ্টিরক্ষা কার্ষেয 
নিযুক্ত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহাও বল! হইয়াছে। 
আমার মনে হয়, অন্তাগ্ভ অবতারে যাহ! প্রকাশিত হয় নাই, 
এবার তাহ! সম্যকরূপে প্রচারিত হইয়।ছে । 

ীত্রীহরিকথা বিশেষতঃ শ্রীঠন্ত্রপাত গ্রন্থের কিছু মর্ম 
অবগত হইতে হইলে শ্রনন্রকালগ্র-স্থর সাহাষ্য লইতে 
হইবে । অনেক হর্থ যাহ! প্রচলিত অভিধানে নাই তাহা 
শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে লেখা আছে। গ্রীমহাউদ্বারণ গ্রন্থ বাল! 
অক্ষরে দেখ। যায় সত্য, কিন্তু ভা! এক অভিনব প্রকারের | 
অপ্রারৃত কাহাকে বলে জানি না--তবে মনে হয় এইই 
অপ্রাকৃত ভাষা। 

শ্রীহরি কথ!র ছুই একস্থানে মাত্র, বিশেষতঃ ভনিতা য়, 
শ্রীপ্রীপ্রভুর কথার আভাষ পাওয়া! যায়। উক্ত শ্রগ্রন্থ শরীক 
লীল! ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকথার পূর্ণ । প্রীচন্দ্রপাতগ্রস্থে আমর! 
বর্ধমান লীলারই পরিচয় পাই। তিনি কে,কি জন্য 
ধরাধামে অবতীর্ণ, কিসের সাহায্যে আগমন, তৎপর 
এখানকার কাধ্য পরে মহামৃত মহাপ্রলয়ন কারণ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রথমে তিনিই শ্রীকষ, দ্বিতীয়তঃ তিনিই 
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়! উভয় তত্বের মধ নিজ বিশেষত্ব বুঝাইয়া 
বর্তমান পরিচয় দ্িতেছেন। পরিশিষ্টে মহাদশমীরূপ মহ! 
মহাভাবদশাকে মহামৃত্যু আখ্যা দিয়া বন! করিয়াছেন। 
ইহার মধ্য টতবতগ্ু জীবকে হরিনাম-উপদেশ, শুচি হইতে 
বলা, গতিমুক্তিলাভের উপায় মহাপ্রলয় ভীতি হইতে সাবধান 
করণ, মহাউদ্ধারণ দেবার উপদেশ দিয়! অভয়দান জীবের 
হরিনামে অবিশ্বাই যেন বন্ধুবধ শ্বরূপ তজ্জন্ত কঠোর 
তিরম্কার ও পাষাণভেদী আক্ষেপ সবই আছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি গ্রীপ্রীগ্রভু কেন প্রচন্দ্রপাত মহাউদ্ধারণ- 
গ্রন্থ সর্বসাধারণের সহজ বোধ্য করেন নাই তাচা বুঝিবার 
শক্তি নাই তবে তিনি কৃপা করিয়৷ এই ছূর্বোধ্য মহাগ্রস্থের 
চাৰি যাহাকে অর্পণ করিবেন তিনিই শ্রীগ্রন্থের প্রতিপান্ত 
বিষয় অতি সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত দেখিতে পাইবেন, 
এবং আরও দেখিবেন যে শ্রঞ্রগ্রভু কত জল্লকথায় তাহার 


নও 


মহাভাব ও মহালীলার মধুর প্রাঞ্জল বণনা করিয়াছেন। 
শ্রী্রপাতগ্রন্থ-_-আগাগোড়া ০0951 97018 হা 
সাক্কেতিক ভাষায় লিখিত। অগ্ভা্ভ শান্সগ্রন্থে যাহাই 
থাকুক, স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাকো আমরা কিছুমাঞ 
জটিলত| পাইবনা ইহাই আমার বিশ্বাস। যেমন কেছ 
একটি বহু মূল্য রত্ব পাইলে লুকাইবার মানসে উহ 
অকিঞ্চিৎক দ্রব্য দ্বারা আবৃত করিয়! রাখে, শ্রী প্রতৃও 
তজপ চন্ত্রপাতের অর্থ কতকগুলি ভাক্ত অর্থহীন শবে 
ংযোগে কোনশবধ ভাঙ্গিয়৷ (বথা! সাজোপাদ স্থলে সাঙ্গ 
উপজঙ্গ) তিনটি চারটি পৃথক শব্াদ্বার কোনটার অক্ষয় 
ছাটিয়! (যেখা অমঙ্গল স্থলে অমঙগ) হ্ম্ব কোননী দীর্ঘ কোথাও 
ব৷ একই রকমের ছুইতিনটি শব্ষের প্রয়োগ (যথা সাদন 
সদন যেমন ৰাঙ্গলাতে কাপড় চোপড়, চাষ। ভূষা ইত্যাদির 
প্রয়োগ হয় তদ্রপ) কখনও একই অর্থসথচক ছুইটিশষের 
সমাবেশ (যথা সংলয়লয় ইত্যাদি) দ্বার! লুকাইয়! রাখিয়াছেন। 
তবে একটিবার সক্ষেতটি বুঝিতে পারিলে দেখ! যাইবে যে 
মুগ্বন্তটি সহন্ধ ও সরল, বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই। 

শ্রীভগবানের স্যষ্টিকার্ধা ও লীলা! যেরূপ বুদ্ধির অগমা 
তাহার মহাবাক্যাবলি ও আদেশ উপদেশ সমূহও যদি তক্জপ 
হইত তবে মাদৃশ মুর্খ জীবের কিরূপে তাছ। আশ্রয়শীয় 
হইত? অবিশ্বাদী দ্ীব তাহার বাক্যে জটিলতা পাইলে 
নানা! অর্থ করিয়া তাহাকে ফাকি দিরার চেষ্ট। করিতে 
ছাড়িত না। কাশীধামে শ্রীমন্‌ মহাগ্রত্‌ প্রীগ্রকাশানদ 
সরন্বতীকে বলিয়! ছিলেন যে বে্োোস্তের অর্থ সহজ লরল 
কিন্তু শ্রীশঙ্কর ঈশ্বরাদেশে শ্বকক্সিত ভাযামেধ সবার তাহা 
আচ্ছাদিত করিয়া বিপরীত অর্থ করিয়াছেন । শ্রীগীতায় 
ভাষাও সরল ও দ্বিভাববঞ্জিত যেহেতু উহ! দ্ব পদ্মলাতের 
মুখপল্স বিগপিত | | 

শ্রীমহ।উদ্ধারণ গ্রন্থে বদি কেহ প্রচলিত ব্যাকরণ বানান 
অশুদ্ধি, আভিধ।নিক শব্দার্থ ইত্যাদি দেখিতে চাছেন তবে 
তিনি ভূল করিবেন। যেঞেতু ইহা সাধারণ সাধু মহা পুরুষের 
রচিত নহে । বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং বীশাপাণি ধাহা 
হইতে বাণী লাভ করিয়াছেন তিনি নিজ শ্রীমুখে যাহা বলিবেন 
ও প্রীহন্তে লেখনী ধরিয়া যাহ! লিখিবেন তাহাই অপ্রার্কত 
ভাষা ব! মহামহাবেদ, সে বিষয়ে আর কি সঙোহ থাকিতে 
পারে? অগ্রাকৃত লীলা, কেবলমাত্র প্রার্কত জীবের 
গোচরীভূত করিবার জন্ত প্রাকৃত ছাচে ঢাল! হইয়াছে। 

এই সকল রহন্তমম়ী রচনার মর্দদোদথাটন কে কৰে 
করিবেন--কে জানে? পরমদয়াল বান্ধবগণ কৃপাণীর্বধাদ 
দানে শক্তি সথার কগিলে, মময়ে কিঞিং আলোচনা দ্বার! 
নিজকে পবিস্ব করিব--এইরূপ আশা হাদয়ে আছে। জয় 
জয় প্রভু বন্ধু। জয় তোমার মহাউদ্ধারপ গ্রন্থমাল! ॥ 

মহানামগ্রহরী-_ভ্রী মমূলাভ্ষণ মল্লিক । 
অবনরপ্রাপণ্ত পুলিস ইনস্পেক্টর | 





তত? 


৯০০ . [বর্ষতর্ সং 
-. জয় জগবন্ধ হরি) | 
এত আআোহন্ন স্বহল্ীম্াল্ী । 


বেন! গীড়িত ছুষিত পরাণে ঢাল গো করুণ! শাস্তি বারি; 


এল মোহন বংশীধানী ॥ 
অনলের মাঝে দহিয়। দিয়া, | 


দৈস্তের বোঝা সতত বহিয়া, 


অচেনার পথে যাব হে চলিয়! 
যাব হে শাস্তি মানসে । 


তথনি তোমার বাশরীর তানে, 
ঝলে দিও ওগো মোর কানে কানে, 


পথ সন্ধান নিরাশ পরাণে 
সুরের লহরী পরশে ॥ 


প্রলয়ের যৰে অমানিশ! রাতে, 
জীবন পিদ্ধু রুদ্র আঘাতে; 


জীর্ণ তরীর যবনিকাপাতে 
ডাকিব হে নাথ ৰলিয়] ॥ 


মিলন মধুর রাগিণী শান্ত, 
বাশীটি বাজায়ে ক'রে! গে। ক্ষান্ত, 


মন্ত সিন্ধু; জীবনকাস্ত 
যেও ন| তখন ভুলিয়া ॥ 


জীবন মৃত্যু সমরাঙ্গনে, 
পাপের তীব্র কর দংশনে, 


আদিবে যখন অবপাঁদ মনে 
নিস্তেজনায় শ্রাস্তি ॥ 


তখন যেন গে' প্রাণোন্মাধিনী, 
বাশ বেজে উঠে দিবস যামিনী, 


শত্রু জিনিব শুনি সে রাগিণী 
লভব ত্রিদিব শান্তি ॥ 


করমের শেষে শমন আলিয়া, 
দেহটা যখন ফেলিবে গ্রালিয়া) 


এস গো তখন বঝাশী বাজাইয়া 
মঙ্গল গান গ্রচারি? ॥ 


( ওগে। ) তুলে নিও কোলে, তখন তোমার স্নেহের বক্ষ চির প্রসাি, 


বলিত প্রেন ১১৬ নং মাণিকতলা৷ গ্রীট হইতে শ্ীললিতমোহন রায় দ্বারা মুদ্রিত। 


এস, মোহ্‌ন বংশীধারী ॥ 
সেবকা ধম-স 
শ্রীজ্ঞানেজ্জ মোহন সাহা । 


মাঘোৎসয।' 


মাধী তেরোদশী হানে দশদিশি 
বার বরষ বিরসে কাটাইয়]। 

ঘত ভক্তগণ সবে হষ্টমন, 

আজি বাহিরে আসিবে বিনো দিয়! । 

ছুটে মগীন্দির, চোখে বছে নীর, 
ধীরে মন্দিরে সাদরে প্রবেশিয়!। 

কহে বদ্ধুধনে, ধীরে সঙ্গোপনে, 
বড় আদরে ছ'করে কর দিয়া। 

কত কাঁল ধরি+, দৃঢ ত্র ধরি” 
র'লে সোণার বরণ আবরিয়!। 

ওছে গুণধর, আজি দয়া কর, 
বছিরঙগনে আপন! প্রঙ্চাশিয়। । 

শুনি' বন্ধুহরি, মু হাস্ত করি, 
উঠে মহীন-মঙ্গেতে অঙ্গ দিয়া। 

আলি বাহিরেতে, চাঙ্ে চারিভিতে, 
প্রেম-আখিতে অমিয় বরখিয়া। 

যত নরনারী, ছুটে তাড়াতাড়ি, 
সবে নাচিল ভাদিল দরশিয়]। 

গৃহ কাঞ্জ ছাড়', ছুটে কুলনারী, 
কুল ভরম সরম পাশরিচা। 

প্রেম ফুলমাল!, ভরি' হৃদি ডাল। 
প্রাথ বধুরে বরিল সমপিয়। 

যত ভত্তগণ) করে উচ্চারণ, 
হরিপুরুষ সুন্দর মোহনিয়]। 

মহানাম ব্রত, মোহ ঘুমে রত, 
ছেন বধুরে রহল পাশরিয়া ॥ 


“হরি নাম প্রভূ জগঘন্ধু ॥” 

“হরি পুরুষ, উদ্ধারণ প্রকৃতি ॥৮ 

“হরি শব্দ উচ্চারণ, হরি পুরুষ উদয় ॥” 

“হরি পুরুষ উদ্ধারণ উচ্চারণ, 
উদ্ধারণ আগমন ॥৮ 


--(ত্রিকাল) 





শপ বি সস ৯স্প্পীশীশ পি) এপ ++ 
শপ নর জর, এট 


নিয়মাবলী । 


১। “আঙিনা” “মহাধন্ম মহাউদ্ধাবগ” গ্রন্থ । আশ্রীণধ কচ শ্রী নতাইগৌব 9 শ্রী্গীহারপুকষ প্রভু জগদ্ধ 
নুন্দরের মাধুর্যময় লীলামুস্মরণই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেগ্ঠ | 

২। বৎসরে চারি সংখায় বিভক্ত হয] প্রকাশিত হহবে। শশী মীতানবমী ভইতে বর্ষ আরস্ত। বাধিক ভিক্ষা 
সডাক ১৮৭ দাতর। প্রতি সংখ্য। নগদ ।ৎ আনা মাত্র। গ্রবন্ধান্দ “বীর্য লখে' প্রকাঁধকের নিকট প্রেরিতব্য। 


বিনয়াবনত-_ 
প্যোপীবন্ধু দাস। 
প্রকাশক । 


আঙ্গিন! কার্য্যালয় £--. 





ওনতিলত্ত ্রৈস্ম--১১৬নং মানিকতলা ষাট, কলিকাতা 


